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মুদ্রণ ঃ 
আ্ীবিভাষকুমার গুহঠাকুরত। 
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস 
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গরিচিডি 


[ঢাঁক! বিশ্ববিগ্ঠালযের সংস্কত ও বাংল! বিভাগেব প্রান্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমানে সংস্কৃত 
কলেজের গবেষণ! বিভাগেব অধ্যক্ষ ডাঃ হশীল কুমাৰ দে এম-এঃ পি-আব-এস, ডি-লিট (লগুন) 
মহোদষ লিখিত ] 


এই গ্রন্থটি আমার স্সেহাস্পদ শ্রীমান্‌ হিংমাশুচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম 
সাহিত্যিক প্রযাস | যে উদ্দেশে তিনি লিখিযাছেন তাহ! তিনি নিজেই বিবৃত 
করিযাছেন। প্রত্যেক গ্রন্থ আপন পরিচয আপনি বহন করে এবং অন্টের 
দ্বার] পরিচষ বাহুল্য মাত্র ; তথাপি বাঙালী পাঠক সমাজে ইহাকে পরিচিত 
করিবার ভার আমি লইযাছি, তাহার কারণ শুধু স্সেহেব পক্ষপাতিত্ব নয, এই 
রূপ রচনার প্রযোজন আছে বলিষাই আমার বিশ্বাস। 

গ্রন্থকার বলিষাছেন, বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা করিষ! তিনি যে আনন্দ 
পাইযাছেন, সেই আনন্দ সংক্রামিত করিবার উর্দেশ্বই তাহাকে লিখিবাব 
প্রেরণা দিযাছে। এব্প নিষ্পৃহ কামন! প্রশংলার যোগ্য এবং আশাকরি 
তাহা! সফল হইবে । লেখকের অন্ৃভূতি যদি সত্য হয, তবে পাঠকের মধ্যেও 
তাহ! সংক্রামিত হইবে, সন্দেই নাই । পড়িতে পডিতে মনে হইযাছে, গ্রন্থকাব 
অনেক এঁতিহাপসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্বেব অবতারণ! করিয়াছেন, কিন্ত 
“এভ বাহা। ঠৈতন্ত জীবনীব আলে!চনাষ ও বৈধ পদাবলীর রসাস্বাদনে 
তিনি যে আনন্দের কথা বলিষাছেন তাহাই পবিস্ফুট হইযাছে, এবং তাহাই 
তাহার রচনার প্রধান আকর্ষণ। তিনি কেবল পণ্ডিতের মন লইষা লিখেন 
নাই, রসিকের প্রাণও তাহাকে প্রেরিত কবিযাছে। তাই সংবাদের সহিত 
রমবিচারেরও সমন্বয ঘটিযাছে। 

গ্রন্থের দ্ে|ষগুণের বিচার এই সংক্ষিপ্ত পরিচযেব উদ্দেশ্য নযঃ নে দাযিত্ব 
বিশেষজ্ঞের | আমি শুধু এইটুকু বলিযা ক্ষান্ত হইব যে, সহজ ও নরল ভাবে 
বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল কথাগুলি বাঙালী পাঠকের গোচর +রিবার প্রযোজন 
আছে, এবং সে প্রযোজ্ন বর্তমান রচনার দ্বার! অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে 
বলিষ] আমি মনে করি। 


শ্রীস্বণীলকুমার দে 


নিবেদন 


বৈষ্ণব রস-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও বছ দ্বচিস্তিত সমালোচনা -সাহিত্য 
থাক। সত্ত্বেও আবার আমি কেন ইহার আলোচনায হস্তক্ষেপ করিলাম, 
তাহার একটা কৈফিষৎ পূর্বাহেই দেওযা আবশ্যক । মাহুষের স্বভাব ধর্মই 
হইল সে একাকী তাহার ভালোলাগাকে লইয| থাকিতে পারে না। অপরের 
অন্তরেও সেই ভালোলাগাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাষ, _জগতে সমস্ত শিল্প- 
সাহিত্য ইতিহাস-বিজ্ঞান ইহাবই সাক্ষ্য দিতেছে । বৈষব পদাবলী আমার 
মনকে মুগ্ধ করিয়াছে বলিযাই তাহাকে আমি দশজনের মুগ্ধ হৃদয়ের সম্মুখে 
তুলিয! ধরিবার প্রচেষ্টা করিযাছি-__ইহাই আমার একমাত্র কৈফিষৎ। 

এ পধ্যস্ত বৈষণব-পদাবলীর যাহা! কিছু সমালোচন! হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিতে,_নিছক রসতত্বেব আলোচন| সেখানে 
বড একট! স্বান পায নাই। অথচ বৈষ্ঃব-কবিতার সাহিত্যিক মূল্য বিচার 
করিতে বসিয৷ রমতত্বকে আমবা! কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। এই 
কারণেই আমি এখানে দর্শন, রলতত্ব এবং ইতিহাস--তিনটিকেই মমান 
মর্ধ্যাদায গ্রহণ কবিধাছি এবং এই তিনেব সহাযতায বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পর্কে 
একটি দিদ্ধান্তে পৌছিবার প্রচেষ্টাও করিযাছি। গে সিদ্ধান্ত কতদূর সার্থক 
হইযাছে তাহা বিচার করিবার জন্য রসবেত্তাদেব সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। 

প্রকৃত ভক্ত ও রসিকের নিকট বৈষ্ব-পদাবলীর এই বিশ্লেষিত রূপের 
হযত কোনে! মর্য্যাদ। হইবে না, কিন্ত সাধাবণ পাঠক ও ছাত্রসমাজে ইহ! বোধ 
হয আদরণীয হইবে এবং তাহাদের অনেক অস্ুবিধাও হ্যত দূর হইবে। 
বৈষ্ণব পদাবলীর রসতত্ব বিচার, বিশ্লেষণ ও আস্বাদনে যদি এই গ্রন্থ হইতে 
তাহার! কিছু মাত্র সাহায্য পান, তবেই আমাৰ পরিশ্রম সার্থকঃহইবেধ। 

ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালযের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
ডঃ সুণীলকুমার দে এম-এ, পি-আব-এস্‌, ডি-লিট্‌) (লগ্ন), মহোদয়ের নিকট 
অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমার হইযাছিল। প্রাক্তন ছাত্র হিলাবে এই 
গ্রন্থ গ্রণযনের সমযে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহার উপদেশ অনুসারে 
এই গ্রন্থের বহু স্বানে সংশোধন ও পরিবর্তন করি। তিনি তাহার বহুমূল্য 


(%* ) 


সময় ন্ট করিয়] এই গ্রন্থের একটি পরিচিতিও লিখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের 
সাফল্যের জন্ত তাহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি । আশুতোম কলেজের 
বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভান রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত 
আমার পরিচয় হয়। তিনিই এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমাকে সর্বপ্রথম 
উৎসাহ দেন। তাহার নিজের বহু গ্রন্থ আমাকে অযাচিতভাবে পড়িতে 
দিয়া, নানাস্থান হইতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিষা এবং নানারূপ আলোচনা 
করিয়। তিনি আমাকে সাহায্য করেন। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী 
অধ্যাপক ডঃ নীহাররগ্জন রায় মহাশয তাহা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে 
দিষা ও নানারূপ আলোচন! করিষা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । 
উভয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর একজনের কথা 
উল্লেখ না করিলে অন্তাষ হইবে । আমার প্রথম কন্ঠ! কল্যাণীয়। শ্রীমতী 
গোপাহ্মাজী চৌধুরী বি-এ, এই গ্রন্থ প্রণযনে আমাকে যথেষ্ট লাহায্য 
করিয়াছে--তাহার প্রেরণ, উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই 
গ্রন্থ শেষ কর! সম্ভবপর হইত না। ৮রাধামাধব তাহাকে শাস্তি, সুখ ও 
প্রতিষ্ঠা দান করুন, তাহার চরণে ইহাই প্রার্থন। । 


শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী 


ড্িতীস্ত্র লহক্ষল্রশেক্র ভুন্মিক্ষা 


বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিকা রসজ্ঞ পাঠকসমাজে আদৃত হওয়ায় ইহাব 
দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার সাহস করিযাছি। সামান্ত পরিবর্তন ও 
একটি নূতন পরিশিষ্ট এই সংস্করণে দেওয়া! হইল। আশাকরি, প্রথম 
ংস্করণের সায় দ্বিনীয় সংস্করণও রসিক পাঠকসমাজে আদৃত হইবে। 


হিমাংশু চৌধুরী 
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৩ | 


৫ | 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 
বৈষ্বধন্মের ইতিহাস 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রাক-চৈতন্ত বাউ.লার বৈষ্ণবধর্মম "... 


তৃতীয় অধ্যায় 
শ্রীচেতন্ত-জীবনী 

চতুর্থ অধ্যায় 
বৈষ্ণব-দর্শন " 


পঞ্চম অধ্যায় 
বৈষ্ণব-রসতত্ 
পরিশিষ্ট (ক) 
মহাজন-পদাবলী 
পরিশিষ্ট (খ) 
গৌডীয় বৈষ্ণবধর্ধম ও ভারতীয় সংস্কৃতি 
পরিশিষ্ট (গ) 
বাধার ইতিহাস 
পরিশিষ্ট (ঘ) 
সহজিয়। 
পরিশিষ্ট (উ) 
পঞ্চতত্ব, পঞ্চসখা, অষ্টসখী, নবমঞ্জরী, 
দ্বাদশ গোপাল, অষ্টকবিরাজ 
পরিশিষ্ট (চ) 
বৈষ্ণব জীবনী কাব্য 


১৮--২৬ 


২৭-- ৪৬ 


৪৭--৭ 
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প্রথম অধ্যায় 


ংলার বর্তমান ধৈঞব ধর্শের যেরূপ আমর] দেখিতে পাই, তাহা 
শ্রীচৈতন্তদেবের প্রবন্তিত মতবাদ | বৃন্দাবনের গোম্বামীগণ, বিশেষ করিয়! 
রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী তাহাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বার সেই মতবাদ 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । কিন্ত প্রাকৃচৈতন্য যুগেও বাংলাদেশে বৈষ্ুবধর্মমত 
প্রচলিত ছিল। শুধু বাংলাদেশে কেন, সমস্ত ভারত জুড়িয়াই তাহা প্রচলিত 
ছিল। 
বিষুঃ কষ» নারাযণ, হরি প্রভৃতিকে আজ অ'মর1 অভিন্ন বলিষ! জানি। 
কিন্ত আদিতে ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক সত্তা ছিল; কালক্রমে ইহার! 
অভিন্ন হইয়াছেন। বৈদিক যুগে বিষণ ছিলেন সৌরদেবতা। মহাভারতে 
নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখ! যায এবং দৈবকীপুত্র বাস্থদেব শ্রীকষ্ণ যে সেখানে 
দেবতার পর্য্যাষে উন্নীত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাষ। বিষণ 
কল্পনায় যে কয় প্রকাব মতবাদের সংমিশ্রণ হইযাছে, তাহা লইয! পণ্ডিত-সমাজ 
একমত নহেন। তবে বৈদিক বিষু যে সৌর দেবতা 'সৈ বিষযে পণ্ডিত-সমাজ 
এককূপ নিংসন্দেহ। ঘোব আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ ও দৈবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন 
কিন। তাহা! লইযাও পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ আছে। 
বিষ্ুর স্তৃতি ও তাহার উপাসন৷ বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া! আসিতেছে । 
খখ্েদে বিষু সম্বন্ধে আমর! অনেকগুলি মন্ত্র পাই। তাহার মধ্যে একটি এই-_ 


ইদং বিষু্বিচক্রমে ত্রিধানিদধেপদং সমূল্হমন্ত পাং স্বরে । 
ত্রীনি পদ! বিচক্রমে বিষুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মানি ধারযন্‌ ॥৭১৯৯১৩| 


এই ভূমগডলে বিষ বিচরণ করিয়াছিলেন, তিন স্থানে তিনি পদস্বাপনা 
করিষাছিলেন, তাহার পদচিহ্ন (বা তূমণ্ডল ) তাহার চরণের ধূলিতে আবৃত ; 
অজেয় পালক বিষু তিন পদ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং ( তাহাতে ) ধর্ম 
রক্ষিত হদ। শাকৃপাণি এই তিন পদকে পৃথিবীস্থ অগ্নি, বায়ুমগ্ুলের বিদ্যুৎ 
এবং হ্র্য্য-_এইরিপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত সায়নাচার্ধ্য মনে করেন যে, 
বিষ্ণুর এই ত্রিপাদের উপরেই পৌরাণিক বামন অবতারের বীজ রহিয়াছে । 


২ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রবেশিকা 


বৈদিক এই বিষু স্্য্যেরই প্রতীক বলিয় পঙ্ডিতগণ মনে করেন (১)। বৈদিক 
যুগের প্রথমে বিষ্ু দেবতাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত শ্রেষ্ট বা একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পরিগণিত হন নাই ₹)। 

বরাহ্মণ্যযুগের বৈদিক সাহিত্যে বিষু উচ্চতর সন্মান লাভ করেন। শতপথ 
ব্রাহ্মণে বিষণ ও যজ্ঞকে এক করিয়! ধর! হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, 
ত্রিপাদ অতিক্রম করিয়া বিষু। দেবতাদের জন্য অসীম ক্ষমতা অর্জন 
করিয়াছিলেন । শতপথ ব্রাঙ্গণের ১৪শ কাণ্ডে একটি উপাখ্যান দেওয়া আছে। 
তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেবতাদের সহিত কলহ করিয়! বিষুঃ 
জয়লাভ করেন, কিন্তু দেবতারা কৌশল করিয়া তাহাকে হত্যা করেন এবং 
তাহারই ছিন্ন শির আকাশে হুর্যন্দপে শোভা পাইতেছে! তৈত্তিরীয় 
আরণ্যক এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এইরূপ আখ্যান পাওয়া যায়। শতপথ 
ব্রা্ষণে আমর! সর্বপ্রথম নারায়ণের সাক্ষাৎ পাই, কিন্ত সেখানে নারায়ণ ও 
বিষণ ভিন্ন ব্যক্তি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কিন্তু বিষুদ ও নারায়ণের সংযোগ- 
সাধন কর! হইয়াছে (৩)। 

এঁতরের় ব্রাহ্ষণেই আমর! প্রথম দেখিতে পাই যে, বিষুর দেবতাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ আপন লাভ করিয়াছেন,-- 


অগ্নির্বৈদেবানান্‌ অবম বিষুত্পরমঃ ( এ* ব্রা, ১১১)।॥ 


এবং সেখানে তিনি দীক্ষার প্রতিপালক । এতরেয় ব্রাহ্গণে ইন্দ্রের সহায়ক 
হিসাবেও আমর] বিষুণকে দেখিতে পাই । কিন্তু এ সত্ত্বেও এতরেয় ব্রাঙ্মণে 
বিষুকে “দেবানাম দ্বারপ£” (১১৩০ ) বলায় মনে হয় যে, সর্ববাদী-সম্মতভাবে 
তিনি তখনও শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিকল্পিত হন নাই (৪)। ব্রাহ্গণ্যযুগের বিষু- 
উপাসনার সহিত ঠবষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তনিহিত কোনে যোগন্থত্র নাই ৫)। 
সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে আমরা “বৈষ্ণব” আখ্যাটির' কোনে পরিচয় পাই 
না। ব্রাঙ্গণ্যযুগে বিষু যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত, কিন্ত ভক্তি ও প্রলাদের সহিত 
তাহার কোনে! সম্পর্ক নাই। বিষুর প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিয়। যাহার! বৈষ্ণব 
নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাহাদের কোন উল্লেখ বৈদিক বা ব্রাক্গণ্যযুগের 
সাহিত্যে পাওয়া যায় না । মহাভারতে আমর! প্রথম বফ্ণব” আখ্যাটির 
সহিত পরিচিত হই । উতর স্বশীলকুমার দে মনে করেন যে' পরবর্তী কালে 
“বৈষ্ণব” বলিতে আমর! যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বুঝাইয়! থাকি, 


প্রথম অধ্যায় ৩ 


মহাভারতে বৈষব আখ্যাটতে খুব সম্ভব সেইরূপে কোনো বিশেষ অর্থ 
বুঝাইত না। বিষু্র উপাসক বলিতে “টষ্ণব” আখ্যাটি মাত্র তিন স্থানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে একটি ফলশ্রুতিতে-_ 


অষ্টাদশ পুরাঁণাম্‌ শ্রবণাদ্‌ যৎ ফলম্‌ ভবেৎ। 
তৎফলম্‌ সমবাপ্রোতি বৈষবোনাত্রসংশয় £॥ (৬) (১৮১ ৬) ৯৭) 


অধ্যাপক ভিণ্টারনিজের মতে মহাভারত খ্রষটপুর্রব পর্থ শতক হইতে শ্রী্ীয় ৪র্থ 
শতকের মধ্যে বর্তমান আকারে সম্পাদিত হইয়াছে (৭)। প্রাচীন মুদ্র! হইতে 
আমর] জানিতে পারি যে, খ্ীষ্ীয পঞ্চম শতকে “পরমবৈষ্ব* উপাধির প্রচলন 
ছিল (৮)। ইহার পূর্ববর্তী গুপ্ত-সআ্াটগণ নিজেদের “পরমভাগবত? বলিতেন, 
পরমবৈষ্ণব* পহে। 

বৈষ্ণবধর্থের ভিত্তি ভক্তি এবং করুণাময় ভগবানের পরিকল্পনা ; কিন্ত 
বৈদিক ও ব্রাঙ্গণ্য-সাহিত্যে এইরূপ ভক্তির কোনে নিদর্শন আমর! পাই না । 

মহাভারতে আমর! “€ৰঞ্চব”? কথাটির উল্লেখ পাই, সে কথ! পূর্বেই 
বলিয়াছি। ভীম্মপর্ধের বিশ্বোপাখ্যানে এবং শাস্তিপর্ধের নারায়ণী-অংশে 
আমরা ভাগবত, সাত্বতত এবং একাস্তিক বা পঞ্চরাত্র ধর্মের উল্লেখ পাই। 
গীতাতেও ভক্তিসম্বন্ধে৷ যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায। গীতা, বিশ্বোপাখ্যান এবং 
নারায়ণী-অংশের রচনাকাল সম্বপ্ধে ঠিক জান] যায় না। তবে খ্ীষ্টায শতকের 
পুর্বে যে ভাগবতগণের আস্তত্ব ছিলঃ তাহার প্রত্বতাত্তিক প্রমাণ আছে। ুর্বব- 
মালবের বেসনগর (প্রাচান বিদিশ1) হইতে যে শিলালিপি পাওয়! গিয়বছে, 
তাহ! হইতে আমর! জানিতে পারি যে, শ্রীটপূর্ব ২য় শতকে যবনরাজ 
এন্টিয়ালকিডাসের (4১018115178) প্লাজদূত ভাগবত হেলিওডের! বাগুদেবের 
সম্মানার্থ একটি গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করিয়া! দিয়াছিলেন। এই সময়ের অল্প 
পরবর্তী যুগের আরও ছুইটি শিলালেখ বেসনগরে পাওয়া গিয়াছে। একটিতে 
জান! যায় যে, ভাগবত গোৌতমাপুত্র একটি গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
অপরটিতে বাস্থদে বপুত্র প্রছীম়নের লা্ন মকরধবজা আত বলিয়। পণ্ডিতগণ 
অন্থমান করেন। মোর নামক স্থানে কুপে যে শিলালিপি পাওয়। গিয়াছে 
তাহাতে. জান! খায যে বু্িবংখায পঞ্চরীরের জন্য পাথরের মন্দির প্রস্তত 
হইয়াছিল। ডাঃ জিতেন্দ্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ শিলালেখ শ্রীষ্টীয় পঞ্চম 
শতকের এবং এ পঞ্চবীরের নাম যথাক্রমে বলভদ্রঃ বাসুদেব প্রছ্যয়, শান ও 


৪ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


অনিরুদ্ধ (৯)। রাজপুতানায় উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত গোসাপ্ডি নামক স্বানে 
আর একটি শিলালেখ পাওয়। গিয়াছে । তাহা হইতে আমর! জানিতে পারি 
যে, ভাগবত মক্বর্ষণের জন্য একটি প্রস্তর দেউল নিম্মিত হইয়াছিল পণ্ডিতগণের 
মতে, ইহ! বেসনগরের প্রথম শিলালেখের পূর্ববর্তী । দাক্ষিণাত্যের নানাঘাটে 
প্রাপ্ত শিলালেখে সক্বর্ষণ ও বাস্ছদেবের প্রশস্তি দেখ! যায় (১০)। এই সমস্ত 
শিলালিপিতে বাস্দেবের ভক্তগণকেই “ভাগবত” ন্ধপে অভিহিত করা 
হইয়াছে। 

পাণিনি তাহার 'অগ্রাধ্যায়ী'তে বাহুদেবের ভক্তকে 'বাস্থুদেবক? বলিয় 
অভিহিত করিয়াছেন। ডাক্তার হেম রায়-চৌধুরী মনে করেন যে, পাণিনি খুব 
সম্ভবতঃ শ্রী পূর্ব পঞ্চম শতকে তাহার অষ্টাধ্যায়ী রচন। করিয়াছিলেন (১১)। 
সুতরাং পাশিনির পূর্বেইঃ অর্থাৎ শ্রীষটপৃর্বব পঞ্চম শতকের পূর্বেই ভাগবত-ধর্ম 
প্রচলিত ছিল। বাস্ুদদেবের ভক্ত ও ভাগবত-ধর্ম অভিন্ন বলিয়া জানিতে 
পারিয়াছি। দাক্ষিণাত্যের আলবারগণও শ্রীষ্টজন্মের পূর্বব হইতে ভক্তি ধর্ধের 
অনুশীলন করিতেন এবং তাহারা ভাগবত ব1 বাস্ুদেবক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। স্থুতরাং বাস্থদেবই বৈষ্ণব ধর্থের ও বৈঞ্বনিগের মুল ভিত্তি। যদিও 
বৈষ্বসন্প্রদায়বিশেষ অন্ত দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করেন, তথাপি 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদই রামাহ্ৃজ-প্রবন্তিত মতবাদের উপর প্রতিষিত। 
রামাহ্জ তাহার পুর্ববত্তী আলবারদিগের মতবাদের উপরে তাহার 
স্বকীয় মতবাদ প্রতিষিত করিয়াছিলেন। আনার রামাহৃজের পূর্ববাচার্য্যগণ 
ভাগবতগণেরই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এখানে “ভাগবত; ঝলতে আমরা 
গোসাণ্ডি ও বেসনগরের শিলালেখে উল্লিখিত “ভাগবত"দের বুঝাইতেছি। 

বাস্থদেবের প্রতি ভক্তি হইতেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। জুতরাং 
বাহুদেব সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা কর] প্রয়োজন । শ্রীকষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং 
তিনিই বাসদেব-_-এই বিশ্বাসের উপরেই ৫েঞ্ৰ ধর্মের ভিত্তি । স্বয়ং ভগবানের 
ইতিহাস আলোচনা কর! সম্ভব নহে, তাহ! অশোভন । কোনরূপ ধর্ম 
বিশ্বাসের প্রতি আঘাত কর! আমার উদ্দেশ্য নহে । কাহারও বিশ্বাসের প্রতি 
কোনরূপ অমর্য্যাদদ| না করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য; ধর্মপুস্তক ও 
শিলালেখ হইতে বাছ্ুদেব. সম্বন্ধে যতটুকু জান! যায়, তাহার আলোচনা 
করিব। ছ্ুতরাং আমার আলোচনায় ভগবান বাস্ুদেবের কথা থাকিবে না, 
এঁতিহাসিক বাম্দেবের কথাই থাকিবে । ইহাতে খাহার! বানুদেবের 
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ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, তাহাদের বিশ্বাসে কোনব্ধূপ আঘাত লাগিবে বলিয়া 
আমি মনে করি না। 
বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আমর! বাস্থদেবের উল্লেখ পাই-_ 
“নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবাষ ধীমহি তন্নে! বিষুঃ প্রচোদয়াৎ |” এখানে 
বিষ্ণুর অপর নাম যে বাস্থদেব-ইহ1] জানিতে পারি। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মমে করেন যে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক অর্ধাচীন এবং উপনিষদের খিলরূপ ঝ৷ 
পরিশিষ্ট (১২)। কোন সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণীর উপনিষদে বিষুণকে 
বাসুদেব বলিযা উল্লেখ কর] হয নাই। 
গীতায বাস্ুদেবকে বৃষ্ণিবংশের খেষ্ট পুরুষ বল! হইযাছে»_-“বৃষ্িনাম্‌ 
বাস্থদেবোহন্মি।৮ তৈত্তিরীয সংহিতা (৩) ১১,৯১৩), তৈত্তিরীয ত্রাঙ্গণ 
(৩১১০১ ৯১ ১৫ )১ শতপথ ব্বাঙ্গণ (৩১ ৯১ ১) ৪), জৈমিনীয উপনিষদ ব্রাহ্মণ 
(১১৬, ১), পাশিনির অগ্রাধ্যাধী (৪, ১১ ১১৪) এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্ে 
আমর! বুষ্-বংশের উল্লেখ পাই । 
ঘত-জাতক হইতে আমর! জানিতে পারি যে মথুরাষ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বাত্বদেব,_কিন্ত বংশের নাম পেখানে নাই । ঘত-জাতক হইতে আমর! 
আরও জানিতে পারি যে, কহনদ্িপাধলের প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্ঠ 
বাস্থদেবের বংশ ধ্বংস হইযাছিল। উক্ত জাতকে বাস্থদেবের কহ? উপাধিও 
দেখা যায়। 
জেন শাস্ত্র “উত্তরাধ্যাষন” হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাসুদেব 
ক্ষত্রিয়বংশের একজন রাজ ছিলেন। 
মহাভারতে বাস্থদেব বস্থুদেবের পুত্র বলিষা! পরিগণিত হইলেও, 
বাস্থদেবের ব্যুৎপত্ভিগত অর্থ অন্তপ্রকারও কর! হইয়াছে । 
যেমন, (১) বসনাৎ সর্বভূতানাম্‌ বন্ুত্বাদ্দেবযোনিতঃ। 
বাসুদেবস্ততে। বেছে! বৃহত্বাদৃবিুরুচ্যতে ॥ ( ১৭০১৩ ) 
(২) ছাদায়ামি জগৎ বিশ্বম্‌ তৃত্বা হুর্ধ্য ইবাংশুভিঃ। 
সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাস্ুদেবস্ততোহ্হম্‌ ॥ (১২১৩৪৯১৪১) 
মহাভারতে আমের! ছুইজন বাহ্থদেবের উল্লেখ পাই। একজন পৌগু, দেশের 
অধিপতি,_তিনি নকল। মথুরার বুঝি, যাদব ব পাত্বত বংশোত্তব বাসুদেব, 
বাহার অপর নাম কষ, তিনিই প্রকৃত বাস্থদেব । 


আর আর ভি জাঙারকর মান করন হা হাতাজারাজবর বান্দর হীদব. 


৬ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


বুঞি বা সাত্বত নামক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব এবং কৃষ্ণ একজন সত্যদ্রষ্ট। খষি । 
ইহারা উভয়ে ভিন্ন পুরুষ, কিন্ত কালক্রমে উভয়কে একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া অভিন্ন 
বলিয়া ধরা হইয়াছে (১৩)। কিন্তু ডাঃ কিথ উভয়কে অভিন্ন বলিয়। মনে 
করেন (১৪)। ভাঃ হেম রায়-চৌধুরী কিথের মত গ্রহণ করিয়াছেন (১৫) 
আমাদের মনে হয়, এই মতই গ্রহণযোগ্য । 

পাতগ্জলের মহাভাষ্যে আছে যে কৃষ্ণ তাহার মাতুলকে বধ করিয়াছিলেন 
এবং তাহার অপর নাম ছিল বাস্থদেব»-“অসাধূর্মাতুলে কঃ এবং জঘান 
কংসম্‌ কিল বাস্বদেবঃ।” 

গ্রীক লেখক মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের রচনা হইতে আমর! জানিতে পারি 
যে, শৌরশেনোই নামে ভারতীয এক উপজাতি হেরাক্লাম নামক এক 
ব্যক্তিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের মেথোর! ও ক্লেইশোবর। নামে 
দুইটী বৃহৎ নগর ছিল (১৬)। ডাঃ ভাণ্ডারকর “শৌরশেনোই'র সহিত 
সাত্বতদের এবং “হেরাক্লাসের* সহিত কঞ্জকে অভিন্ন বলিয। মনে করেন (১৭)। 
লাসেন, ম্যাকক্রিগ্ডেল ও হপকিন্স্‌ “মেথোরা+কে মথুব! এবং “ক্রেইশোবরা*কে 
কৃষ্ণপুর বলিষা মনে করেন (১৮)। যাই হোক, মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের 
বৃত্তান্ত হইতে আমর1 এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, পাত্বতবংশের সহিত 
কৃষ্ণের যোগ ছিল। 

ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ ঘোষ আঙ্গিরসের নিকট যাহ! শিখিয়াছিলেন-_- 
অর্থাৎ “তপোদানমার্জবম্‌ অহিংস! সত্যবচনমূ* (৩, ১৭, 8) তাহাই আবার 
গ্ীতায় তিনি অজ্ঞুনকে শিক্ষ। দ্িতেছেন ( ১৬, ১--২)। 

খখেদে বিষুসম্বন্ধে বলা হইয়াছে,প্ত্রিপদা বিচক্রমে বিষুর্গোপা 

অদাভ্যঃ* (১, ২২, ১৮)। “গোপা” শব্দের অর্থ গোরক্ষক ব। গোপালক 
উভয়ই হইতে পারে। খখেদে (১১ ১৫৪১ ৬ ) আরও বল! হইয়াছে যে, বিষ্ুর 
চরণ যে সর্বোচ্চ স্থানটাতে পৌছায়, সেইখানে শূঙ্গযুক্ত দ্রুতগামী বহু গাতী 
আছে। গোপাল, গোবিন্দ, গোপেন্দ্র প্রভৃতি কৃষ্ণের যে সকল উপাধি বা 
নামের কথা আমরা জানি, পে সমস্তেরই মূলে খগেদোক্ত “গোপা” শব্দটি 
আছে বলিয়। মনে হয়। বৌধাযনের ধর্মন্ত্রে বিষুুকে গোবিন্দ ও দামোদর 
বলিয়া! উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্ত তখন পর্য্যস্তও তাহাকে কঙ্ ব। বাসুদেব 
বল! হয় নাই। 


প্রাক্‌-মহাভারতীয় সাহিত্য হইতে কের মানবীয় সত্তারই পরিচয় পাওয়! 
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যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলির অন্ততম (১৯) এবং বৌদ্ধ- 
যুগের পূর্ববর্তী (২০)। বৌদ্ধ ঘত-জাতকে এবং জৈন উত্তরাধ্যাফন-নত্রেও 
কৃষ্ণের মানবীয় সত্তার পরিচষ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র 
কৃষ$$কে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বল! হইযাছে,-“তদ্বৈতদ্‌ ঘোর আঙ্গিরসঃ 
কষ্ণায় দেবকী পুত্রাযোক্তেোোবাচা পিপাস এব স বতুব”******( ৩১ ১৭১ ৪ )। 
ছান্দোগ্য-উপনিষদের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্জ, একই ব্যক্তি বলিষা মনে 
হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষ্ণকে দেবকীপুত্র বলা 
হইয়াছে, মহাভাবতেও কৃষ্জকে দেবকীপুত্র বল! হইযাছে (১১ ১৯০১ ৩৩) ২, 
২৯, ৪৬ এবং আবও অনেক স্থানে )। মহাভারতে কৃষ্ণকে অনেকবার 
“অচ্যুত” বল! হইযাছে, আবাব উক্ত উপনিষদের অনেকস্থানেও ঘোর 
আঙ্গিরসেব শিষ্যকে “অচ্যুত” বল! হইয়াছে । উপনিষদবোক্ত ঘোর আঙ্গিরসের 
সহিত ভোজবংশের এবং ভোজবংশের সহিত কৃষ্ণের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলঃ 
তাহা মহাভারত হইতেই জানা যায। উপনিষদের কৃ এবং তাহার গুরু 
ঘোব আঙ্গিবস-উভযেই হৃুর্ষ্যোপাসক ছিলেন। শাস্তিপর্ধে কৃষ্ণ যে 
সাত্বতবিধি ব্যাখ্য। করিয়াছেন, পূর্বে তাহ! সূর্য্য কর্তৃক প্রচারিত হইযাছিল-- 
একথ| মহাভার তকার বলি! গিয়াছেন,__“প্রাকৃ হূর্য্যমুখনি:স্থতঃ 1 কর্ণপর্কে 
কৃষ্ণ আঙ্গিরস-শ্রুতিকে উত্তম শ্রুতি বলিষ! প্রশংস! করিতেছেন,--*শ্রুতিনামুত্তম! 
শ্রুতি।» আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ তাহার গুরুর নিকট হইতে তপ, দান, আঙ্জব, 
অহিংস এবং সত্যবচনের গুণাবলী শিখিযাছিলেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে 
আমর! অনুরূপ শিক্ষা দিতে দেখিতে পাই। 
দানম্‌ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বধ্যাযম্‌ তপঃ 
আর্জবম্‌ অহিংস। সত্যমৃ****' 
( ভগবদগীতা ১৬, ২) 

এই সকল সাদৃশ্য হইতে মনে হইতে পারে যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এবং 
উপনিষদের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি_-এবং এ মত অনেকেই পোষণ করিষা থাকেন। 
কিন্ত ডাঃ স্বশীলকুমার দে মনে কবেন যে, পুরাণের এঁতিহ্থ অনুসারে এই ছুই 
কষ তন্ন ব্যক্ি। তাহার মতে, বৈদিক কৃষ্খ ও মহাভারতে শরীক যে অভিন্ন 
তাহ। জানিবার কোন উপায নাই, আর যে সমস্ত তথ্য পাইলে আমর! উভয়কে 


অভিন্ন বলিষ। মনে করিতে পারিতাম, সে সমস্ত তথ্যেরও অভাব আছে। 
শ্লীতজণস জেয টপিলিসদি জরীনতজ হীক্ীতে ওএস সজ্ঞবপর * কিজ্ঞ ভাতার মাত ঘার 
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আঙ্গিরসের তত্ব গীতায় পাওয়া যায় একথা বলিলে অন্তায় করা হইবে । 
সৌরধর্ষের উপর গীতার ভিত্তি এরূপ অন্থমানও অসঙ্গত। ডাঃ দে আরও 
বলেন যে, মহাভারতে যে বিষুণর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে নিঃসন্দেহে 
সৌর দেবতা বলিয়া! ধর! যায় না। বিষুণর সহিত আদিতে হুর্য্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
থাকিলেও বৈষ্ণব মত সৌর মতের উপর প্রতিষিত--এমন কথা বল] চলে না। 
এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্বধর্থ নানামতের মিশ্রণে গড়িয়া 
উঠিয়াছে । বিষু হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমতের 
অধিনাষক ছিলেন । কালক্রমে ইহারা যেমন বৈষ্ণব মতের মধ্যে আসিয়া 
সংহত হইয়াছেন, তেমন সৌরধর্মমতও বৈষ্ণবধর্মশে আসিয়া মিশিয়াছে। 
অতএব সৌর ধর্মমত বৈষ্ণব ধর্শের অন্ততম হুন্ উপাদান মাত্র । 
মহাভারতের কৃষ্ণ মানব । যদিও সেখানে কৃষ্ণ দেবপদবাচ্য হইযাছেন, 
তথাপি কোন কোন স্থানে মানব শ্রীরুঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইযাছে। 
মহাভারতের পূর্বাবর্তীযুগে ষে শ্রীকৃ্চের মানবীয় সত্তা ছিল; তাহারও পরিচয় 
মহাভারতেই পাওয়! যাষ»_ 
অহং হি তৎ করিষ্যামি 
পরম্‌ পুরুষকারতঃ। 
দৈবন্ত ন ময়! শক্যম্‌ 
কর্মকর্তম্‌ কথঞ্চন ॥ € মহা, €১ ৭৯, &-৬)। 
বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতেও মানব কৃষ্ণের কথা জানা যায়। অতএব কৃ 
যে একজন এঁতিহাসিক পুরুষঃ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ মহাপুরুষ কালক্রমে 
দেবতা এবং পরমদেবতান্ধপে কল্িত হইযাছেন। গৌতম বুদ্ধ, কপিল, গৌরাঙ্গ 
ও পরমহংসদেবের কথ এ ক্ষেত্রে ক্মরণীয়। স্যর আর, জি, ভাগারকর (২১) 
এবং ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল (২২) কৃষ্ণের মানব সততায় বিশ্বাস করেন। স্বয়ং 
শ্রীকষ্ণই নিজের মানবো চিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন, 
অবজানাস্তি মাং মুঢ়া মাহুমীস্তহমাশ্রিতং | 
পরং ভাবমজানস্তোমম ভূত মহেশ্বরম্‌ ॥ ( গীতা, ৯, ১১) 
অর্থাৎ, যাহার! বিমুঢুচেত1, তাহার! আমার এই সর্বতভূত-মহেশ্বর ভাব 
জানিতে পারে না; এবং আমি এই মহুযাদেহ-ধারণপূর্ববক মাহুষের স্তায় ব্যবহার 
করিয়াছি বলিয়! আমাকে মহ্য্য বলিয়াই জানে । প্মাহুষীস্তহমাশ্রিতং” 
শবকে শঙ্করাচার্ধ্য এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “মছ্ব্যলন্বন্ধিনীং তঙ্ং 


প্রথম অধ্যায় ৯ 


দেহমাশ্রিতং মহুষ্যদেহেন ব্যবহরস্তমিত্যেতৎ |” শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন» 
“ভক্তেচ্ছাবশান্মহুস্যাকারমাশ্রিতবস্তমিতি।” মধুক্থদন সরস্বতী ইহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন,__“মহুষ্যতয়। প্রতীযমানং মুর্তিমাত্বেচ্ছয়া ভ্তাহৃগ্রহার্থং গৃহীতবস্তং 
মন্ুব্যতয! প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরস্তমিতি যাবৎ ।% 
ডাক্তার হেম রাষ-চৌধুরী মনে করেন যে, ঠৈবকীপুত্র এবং খধি ঘোর 
আজিরসের শিষ্য বাস্থদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক যে ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছিল তাহাই 
ভাগবত বা একান্তিক ধর্ম । এ ধর্ম মথুব! প্রদেশে প্রথমে প্রচারিত হইয়! 
পরিপুষ্টি লা করে। বান্দেব বুষ্কি-(সাত্বত বা যাদব) বংশের একজন 
রাজপুত্র এবং তাহার গুরু ঘোর আঙ্গিরস একজন হৃর্যোপাসক ছিলেন। 
কারণ ভাগবত-ধর্ম্ের প্রবর্তক যে স্বয়ং হুর্য্যঃ একথা মহাভারতের শাস্তিপর্বে 
উল্লেখ কর! হইযাছে,_ 
সাত্ৃতম্‌ বিধিমাস্থায় 
প্রাক হুর্যযমুখনিঃস্তম্‌ (১২১ ৩৩৫১ ১৯)। 
গীতাতেও স্বযং শ্রীকঞ্চ এইব্ূপ উক্তি করিযাছেন+_- 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবাহনহমব্যয়মূ। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মহুরিক্ষা কবেহব্রবীৎ ॥ (8, ১) 
মহাভারতের শাস্তিপর্বে বলা হইযাছে যে, ভাগবত ব1 একাস্তিক ধর্মের 
সারমন্্ন স্বয়ং ভগবান গীতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন € ১২, ৩৪৬) ১১ ও ১২, 
৩৪৮) ৮)। কালক্রমে দেবকীপুত্র বাতদেব কষ বৈদিক-বিষুুর সহিত এক 
হইযা গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাস্ুদেব-নারায়ণ বিষ্জকে আত্মনাৎ 
করিয়া লইলেন*_-তৈত্তিপীয আরণ্যক হইতেই আমরা ইহার পরিচয় পাই 
(১০১১, ৬)। ডাঃ হেমচন্ত্র রায় চৌধুরী মনে করেন যে? খুব সম্ভবত 
অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার ইহার জন্য দাযী। অশোকের প্রচার-কার্ষের 
বিরুদ্ধে বৈদিক-মতাবলম্বীগণ নিজেদের দলপ্ুষ্টর জন্য ভাগবত-সম্প্রদায়ের 
উপান্য দেবতাকে মানিয! লইযাছিলেন (২৩)। নারাঞ্*পী-মতবাদ বহু প্রাচীন 
ভক্তিমূলক মতবাদ । আদিতে ইহা বিষ উপাসক ও বান্ছদেব-প্রবর্তিত ধর্মমত 
হইতে পৃথক হইলেও, কালক্রমে ইহাদের লহিত একত্রিত হইয়া! মহান 
ভক্তিধর্ের ভিত্তিস্বাপনা করিয়াছে । মহাভারতের যুগেই এই সংশ্্েবণ আরম 
হইয়াছিল (২৪)। 
ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সাম্প্রদায়িক-দেবত| বিষু বৈদিক 
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বিষ্ণ হইতে পৃথক (২৫)। ব্রাঙ্গণ্য-যুগেও বিষণ এতখানি প্রাধান্য লাভ করেন 
নাই, যাহাতে ভাহার কোন মৃন্তি-নির্মাণ বা! পুজার প্রচলন হইয়াছিল (২৬)। 
সাত্বতকুলগৌরব বাহ্ছদেব কৃষ্ণের সহিত যখন অভিন্নন্ূপে কলিত হইলেন, 
তখন হইতেই এই ভক্তিমুলক-ধর্শমমতবাদ “বৈষ্ণৰ ধর্ম” আখ্যা লাভ করিল 
এবং পরবর্তীকালে এই নামেই তাহা বিখ্যাত হইল। ক্ষত্রিয়রাজ সাত্বত- 
বাস্থদেবের প্রবন্তিত মতবাদ যাহার! গ্রহণ করিলেন, তাহার! পরে তাহার 
উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলেন। তাহার আত্মীয়বর্গ-_-যেমন, বলভদ্র, প্রহ্যন়, 
অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে বাহ্বদেবেরই ব্ূপাস্তর বা তাহার অপেক্ষা নিয় স্তরের 
দেবতা হিসাকে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এই একেশ্বর মতবাদ প্রথমে 
পাঞ্চরাত্র, ভাগবত বা একাস্তিক ধর্ম নামে অভিহিত হইত। আদিতে 
বৈদিক ধর্মমতাশ্রধীগণ এই মতবাদকে সমর্থন না করিলেও কালক্রমে বৈদিক 
বিষ্ণুর অবতাররূপে বান্বদেব গৃহীত হইলেন। ইহার অন্ততম কারণ হয়ত 
বিরুদ্ধ ধর্ম তাবলম্বীদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়। । ইহার সহিত কালক্রমে 
নারায়ণ অভিন্ন হইয়! পড়িলে মহান্‌ ভক্তিপর্থের হুত্রপাত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতক হইতেই এই সংশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে (২৭)। 

বৈদিক অহ্থষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে প্রতিক্রিয়া 
আরম্ভ হইয়াছিল তাহার ফলে আচার ও ক্রিয়াহীন বহু ধর্মমত ভারতবর্ষে 
প্রচারিত হয । গৌতম বুদ্ধ প্রবান্তিত বৌদ্ধধর্ম, বর্ধমান মহাবীর-প্রবন্তিত জৈন- 
ধর্ম এবং মোকৃখলি গোসাল-প্রবন্তিত আঙ্ীবক সম্প্রদায়ের ধর্মমত ইহারই 
নিদর্শন | বাহ্দেব-শ্রীরু্ঃ-্প্রবন্তিত ভাগবত ধর্মও ইহাদের অন্ততম বলিয়া 
আমার মনে হয। পুর্ববোক্ত বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবক মতবাদ হইতে ভাগবত 
ধর্ম প্রাচীন এবং এই মতবাদের উপর অহিংসার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ।' 

খ্ীপ্রীয তৃতীয় শতক পর্য্যস্ত ভাগনত-ধর্ধের বিস্তার ও রূপ সম্বন্ধে আমর! 
কিছুই জানিতে পারি না। গুপ্তযুগে দেখা যায যে সেই সময়ে ভাগবত-ধর্ম 
বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং বিষণ প্রধান দেবত। রূপে পরিগণিত 
হইয়াছেন । এই যুগে যোগদর্শনের সহিত ভাগবত ধর্শের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখ! 
যায় । অবতারবাদও এই সমযে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বিষুরর পত্ী 
লক্ষমীদেবীর কল্পন1 কর! হইয়াছে । পৃথিবীকে “বৈষ্ণবী” আখ্য! দান করিয়া 
বিষ্ণুর অপর স্ত্রী বলিয়া তাহাকে গণ্য কর! হইয়াছে। 

উত্তরভারতে ভাগবত ধর্শের উৎপত্তি ও বিকাশ হইলেও দাক্ষিণাত্যেই 
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ভাগবত ধর্ম অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে | ভাগবত ধর্মের মূলকথা ভক্তি । 
দাক্ষিণাত্যে এই ভক্তিধর্মের প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিযাই বোধ হয পদ্মপুরাণে 
ভক্তি বলিতেছেন--“আমার জন্ম দ্রাবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, কিছুকাল স্থিতি 
মহারাষ্ট্রে এবং জীর্ণতা গুজরাটে (২৮)।৮ বিষুণপুরাণেও এই কথার সমর্থন 
পাওয়া যায? কারণ সেখানে ভক্তির উপদেষ্টা কালিঙ্গ বা কলিঙগ-দেশীয (২৯)। 
ভাগবত-পুরাণে বল। হইযাছে, কলিধুগে অধিকাংশ স্থানেই নারাযণের ভক্ত 
সংখ্য। দুর্লভ, কিন্ত ন্রাবিভ-দেশে তাহাদের সংখ্যা! প্রচুর (৩*)। 

ভাগবত ধর্শ দৈবকীপুত্র বাহ্ছদেব শ্রীকষ্ণ কর্তৃক প্রবন্তিত এবং ভক্তিকেই 
ভিত্তি করি! এই ধর্ম গভিযা উঠিযাছে। কালক্রমে শ্রীকৃ্চ দেবপদবাচ্য হইয। 
চরম দেবতার আসন লাভ করিযাছেন এবং বিষুণঃ নারাষণঃ হরি ও শ্রীরুফ 
একাত্ম হইয! গিযাছেন। মূলে বেদোক্ত আচারাদির বিরুদ্ধবাদী হইলেও 
কালক্রমে বেদপন্থী ব্রাঙ্মণ্যধর্্ম কর্তৃক ইহ! স্বীকৃত ও অঙ্গীভ্ৃত হইয! যায এবং 
বেদগ্রাহ ব্রাহ্ষণ্যধর্ধের সহিত সংশ্লরেষণ হইযা পরবর্তী যুগের বৈষ্বধর্থের 
আকার গ্রহণ করে। 

ভাগবত ধর্মে একমাত্র ভগবানের উপাসন! ব্যতীত আর কাহারও উপাসন! 
করা অন্ুচিত। ভগবানকে একমাত্র সার বস্তু বলিষা গ্রহণ করিয। শাস্ত্রীয় 
আচরণকে তাহার] গৌণ বলিষা মনে করেন, কেনন! হরিই সমস্ত বেদ ব্যাপিয 
আছেন, “সর্ধববেদময হরি$৮ (ভাঃ ৭১১১১৭)। আচার, বিধি, নিষেধ ও 
ব্যবহার প্রভৃতি ষাহ। শাস্ত্রের নির্দেশ আছে তাহাব উপর নির্ভর করিলে কোন 
ফল হইবে না, কারণ সেই সমস্ত বাহা। আপনার অস্তবে যাহা উপলব্ধি করা! 
যাইবে তাহাই পবম সত্য । অন্তরের আলোকে যাহ উত্ডতাসিত হয, তাহার 
উপরেই নির্ভর কর! উচিৎ_্বযং শ্রীকষ্ণই তাহ বলিযাছেন। ভাগবত পুরাণ 
হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে ভগবানের আরাধনায সকলের সমান 
অধিকার আছে, কোন বিশেষ জাতি ব1 শ্রেণীর ভিতর ইহা! আবদ্ধ থাকিতে 
পারে না। (৩১) 

বাংলার বৈষ্ণবধর্মন ভক্তিমার্গের এবটি বিশিষ্ট রূপ। বহু যুগের ও বহু 
সাধত্ষের সাধনার ফলে এই বিশেষ মতবাদের উত্তব হইযাছে। প্রাচীন যুগের 
ভাগবত ধর্ম ব৷ একাস্তিক ধর্ম ( পাঞ্চরাত্র বা সাত্বৃত ) ও বিষ্ণুর উপাসনা এবং 
নারায়ণের উপাসন মহাভারতের যুগেই সংশ্লেষণ হইতে আরম হইয়াছিল। 
কষ্ণ-বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার" করিয়! যে ভাগবতধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল 
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তাহার পরিচয় আমরা গীতাতে পাই। তাহার পুর্বের ইতিহাস জানিবার 
কোন হ্ত্রই এপর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।--পৌরাণিক উপাখ্যান জনশ্রুতি ও 
সম্প্রদায় বিশেষের ধর্থে মিলিত হইযা! যে সমস্যার উত্তব হইযাছে তাহ! 
সমাধান করিবার কোন উপাষ নাই। ভক্তিবাদ সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধভাবে 
দার্শনিক যে সমস্ত মতবাদ রচিত হয, তাহাদের মধ্যে নারদের পাঞ্চরাত্র ও 
শাণ্ডীল্যের ভক্তিস্থত্রই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ' ভক্তিবাদের যে ধা চলিষ। 
আমিতেছিল তাহ! শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ও মাধাবাদের প্রভাবে অনেক 
পরিমাণে ক্ষুপ্ন হইযাছিল--ভক্ত ও ভগবানের এই দ্বেতবাদ নষ্ট হইবার উপক্রম 
হইযাছিল। কিন্তুইহার প্রতিক্রিয! হিলাবেই মনে হয দ্বাদশ শতাব্দীতে 
আমব| বৈষব ধর্মের অত্যন্ত প্রধাব দেখিতে পাই, বৈষ্ণৰ সম্প্রদাষের মধ্যে 
তখন চারিটি সম্প্র্ধায প্রতিষ্ঠ। লাভ করিযাছে। 

বৈেৰ ধর্মের মূল কথা হইতেছে ভক্কি। শাগ্ডল্য সুত্রে ভক্তিকে বল! 
হইযাছে--“স1 পরাশ্বরুক্তিরীশ্বরে” (১১২১) অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে যে একাস্ত 
অহ্থরাগ তাহাই ভণভ, ভাম্মাকাব স্ুবেশ্বব এই স্থত্রের এইব্ধপ ভাগ্য 
করিযাছেন। বিষু্পুরাণে (১১২০৯) দেখ! যায যে পরম ভক্তিমীন প্রহাদ 
বলিযাছেনঃ বিবযাঙ্গবন্ত ব্যক্তিগণেব সর্ধদা বিষষের আলাপ করার দরুণ 
বিষয়ের প্রতি অচল] প্রীতি থাকে, আমি সর্বদ| তোমাব (অর্থাৎ ভগবানের) 
কথাই স্মরণ করিতেছি । সুতরাং তোমার প্রতি যেন আমার অচলা প্রীতি 
থাকে । বিধু পুবাণের অন্তত্র ভগবানেব প্রতি অচলা ভক্তি কামনা করাধ 
স্থরেশ্বর ভক্তি ও প্রীতি সমান অর্থক বলিষ। মনে কবেন। স্বুখভোগ হেতু যে 
অচল! অঙ্কবাগ তাহাই প্রীতি এব্দেব অর্থ__-প্রমাণস্বর্ূপ পাতঞ্জলের “সুখান্থশয়ী 
রাগঃ* (২১৭) উদ্ধৃত করিষ| হ্ুরেশ্বর দেখাইযাছেন যে পাতগ্জলও অন্থরাগকে 
সুখান্থগত বলিয়। নির্দেশ করিযাছেন। আুরেশ্বরের ভাষ্য অন্নপারে ভগবানের 
নাম কদাচিৎ স্মরণ ও কীর্তন করাকে ভক্তি বলে না? আবার ঈশ্বর-জ্ঞানও 
ভক্তি নয়। কারণ ঈশ্বরের প্রতি যাহাদের দ্বেষ আছে তাহাদেরও ঈশ্বর 
জ্ঞান আছে। ভগবানকে আরাধ্য মনে করা যে জ্ঞান তাহাও ভক্তি নহে। 
কারণ পুজা প্রভৃতিও আরাধনা, কিন্তু তাহ! ভক্তির পর্যায়ে পড়ে ন1। 
গ্রীতাতে স্বয়ং ভগবান চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণের কথ! বলিয়াছেন £ 

মচ্চিত্তা মগ্দতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরম্পরং | 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যস্তি চ রমস্তি চ ॥ 
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তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বাকং | 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে॥ 
(গীতা_-১০।৯।১০) 

[ (পণ্ডিতগণ ) মচ্চিত্ত ও মদ্‌গত প্রাণ হইয়া পরম্পরে আমার 
তত্ব আলাপ করিয়! এবং পরস্পরকে বুঝাইয়৷ দিয়া অধিকতর আনন্দিত 
এবং আমার প্রতি অঙ্কুরক্ত হইযা থাকেন। উক্ত প্রকার শ্রীতি- 
সহকারে সতত আমাকে আরাধন! করিলে আমি (ঈশ্বর ) তাহাদিগকে 
বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্বজ্ঞান প্রদান করি, তদ্বারা তাহার আমাকে পাইতে 
পারে। 

তগ্দতপ্রাণ হইযা ভগবানের কথ! আলোচন! করিলেই তাহার প্রতি 
অনুরক্তি হইবে, নিষ্ধাম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধন! করিলেই তাহাকে 
পাওয়া যায । ভগবানে যে দৃঢ় অস্থরাগ তাহাই ভক্তি এবং এই ভক্তিই 
মুক্তিরূপ প্রেয় সাধন করিতে পারে, জ্ঞান তাহ! পারে না। জ্ঞান মার্গের 
সাধক নিধ্বিশেষ ব্রদ্দের উপাসন| করেন এবং নিপ্িশেষ ব্রদ্গেব সহিত মিশিযা 
যাওযাই তাহার একমাত্র কাম্য । যোগমার্গে "হারা সাধশা! করেন তাহারা 
পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ কামন1 করেন । কিন্তু ভক্তি মার্গে ষধাহার। 
সাধন| করেন তাহার! লীলাময ভগবানের প্রতি অনুরাগ বশত সাহার সেব। 
কামন। করেন । গীতাতে স্বযং ভগবান বলিযাছেন--“ভক্তাহমেনয! গ্রাহাঃ” 
(১১।১৪।২১) ভগবান ভক্তির বশ, সেইজন্য ভক্ভিমার্গে সাধনা করিলে তাহাকে 
যেব্ূপ উপলব্ধি করা যায়, জ্ঞান বা যোগমার্গে তাহা করা যায না। ভক্তি 
ছুই প্রকার-_বৈধী এবং শুদ্ধ! বা অহৈতুকী | শান্ত্-শাসনের উপরোধে যাহার! 
ভগবানের সাধনা বা ভজন! করেন তাহাদের ভক্তি বৈধী ভক্তি। এইকব্ধপ 
লাধনাতে ভগবানের ও জীবের সেবক ও সেব্য ভাব সাধকের মনে সর্বদা 
জাগরিত থাকে এবং ভগবানের তরশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই প্রবল হইয়া! উঠে। 
এইরূপ বৈধী অহুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবানের প্রতি শ্দ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তি 
জন্মিতে পারে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত এই অহৈতুকী ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
শ্রীক্ষাপ গোস্বামী সংগৃহীত পদ্যাবলীর (ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় সং) ৯৫ সংখ্যক 
শ্লোক মহাপ্রতু-রচিত বলিয! শ্রীব্ূপ গোস্বামী উল্লেখ করিযাছেন। সেই 
শ্লোক হইতে জান যায় যে মহাপ্রভু জন্মজন্মাস্তরে কেবলমাত্র শুদ্ধা ভক্তি 
কামনা করিয়ছিলেন”-- 


১৪ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিক। 


ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে | 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবস্তক্তিরহৈতুকী ত্বধি ॥ 

ভারতীয় বৈঞব-সন্প্রদায় চারিটি মতবাদে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়! 
পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি। সেই চারিটি সম্প্রদায শ্রী মাধব, রুদ্র ও চতুঃসন ব। 
সনক সম্প্রদায নামে খ্যাত। দক্ষিণ-ভারতের আলবারগণ মানবহদয়ের 
ভক্তিবাদ লইযা ভক্তির নৃতন ধারার সন্ধান পাইলেন। ভক্ত আলবারগণ 
যে ভক্তির রসসিঞ্চিত বাণী প্রচার কিতেছিলেন যমুনাচার্ধ্য তাহাকে জ্ঞানের 
দ্বাবা পুবণ করিষা প্রণালীবদ্ধ করিলেন। আলবারগণের বাণীর দ্বার। 
অনুপ্রাণিত হইয! রামীসবজ আচার্য্য দ্বাদশ শতকে যে বৈষব মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন তাহাই শ্রীসম্প্রদাষ নামে খ্যাত। লক্ষ্মীর উপদিষ্ট বলিয়! রামাহৃজ- 
প্রবর্তিত মতকে শ্রসম্প্রনায বলা হয। রামান্জ যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন 
তাহাতে বেদান্তেব প্রভাব থাকাষ তাহাব মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও বল 
হয। বামানুজাচার্ধ্য প্রবন্তিত এ্রসম্প্রদাষ লক্মীনাবায়ণের উপাসক এবং 
তাহাদের কাম্য বা পুরুষার্থ বৈকু্-প্রাপ্তি। (৩২) 

চতুর্দশ শতকে আনন্দতীর্থ দ্বেত-মতাশ্রধী মাধ্বমত প্রবর্তন করেন। তাহার 
প্রবন্তিত সম্প্রদাষকে বক্ষ-সম্প্রদাষও বলা হয। এই সম্প্রদাষ ভেদবাদী এবং 
ইহাদের কাম্য ব1 পুকবার্থ বৈকু্ঠ-প্রান্তি। শ্রীসন্প্রদাষের গ্তায় ইহাদের কাম্য 
বৈকু লাভ হইলেও বৈদান্তিক মতেব পার্থক্যেব জন্ত ইহাব৷ ভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত 
মাধবমতবাদের সহিত গৌ'ডীষ বৈষ্ণব-মতবাদের আপাত সাদৃশ্য থাকিলেও 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট । মাধ্বমতে রা পঞ্চাধ্যায অচল, কিন্ত গৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর তাহ! প্রাণস্বরূপ ছিল। দ্বিতীষতঃ মাধব মতাহ্বযায়ী কেবলমাত্র 
ব্রা্মণেরই সাধনায় অধিকার আছে; কিন্তু মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম প্রচার 
করিলেন, তাহাতে আচগ্াল সকলেরই সমান অধিকার। তৃতীয়ত, 
মাধ্বমতে ভক্তির সহিত আচরণ থাক চাই, কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতান্্যাযী 
শুদ্ধা ভক্তিই যথেষ্ট (৩৩)। 

পঞ্চদশ শতকের প্রারস্তে বিঝুস্বামী তাহার বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করেন। 
তাহার অন্ুসরণকারীগণ রুদ্র সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাহার প্রবস্তিত 
মতবাদকে শদ্ধাদ্বৈতবাদ বল! হয়। তাহার পুত্র বল্পভাচার্য্য বিখ্যাত পুষ্িমার্গ 
মতবাদ স্বাপন করেন ত৪)। 

নিশ্বাদিত্য বা নিম্বার্ক যে মতবাদ স্থাপন করেনঃ তাহা চতুঃসন বা! সনক 
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পম্প্রদায় নামে খ্যাত। নিম্বার্কের প্রচারিত মতবাদকে দ্বৈতাদ্বিতবাদ বল। 
হইয়] থাকে । বৈষবের এই চারি সম্প্রদায় পৃথক পৃথক বৈদাস্তিক মতবাদ 
পোষণ করেন। গৌড়ীয় টবষ্ব মতবাদ ইহাদের হইতে পৃথক বৈদাস্তিক 
মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত (৩৫)। 

শঙ্করাচার্ষের মতাহ্গসারে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য--একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ | 
আচার্য্য রামান্ৃজ ও নিম্বার্ক উভযেই ব্রক্ষকে সত্য বলিযা মনে করেন, কিন্ত 
সেই সঙ্গে জীব এবং জগতও যে ব্রহ্মের মত সত্য--তাহাও তাহার] বিশ্বাস 
করেন। শঙ্করাচার্ষ্যের প্রবন্তিত মতবাদের সহিত আচার্য্য রামানুজ ও 
নি্বার্কের মতবাদের মুলগত পার্থক্য আছে। কিন্ত শেষোক্ত দুইজনের মতে 
মূলগত কোনে! পার্থক্য নাই। ব্রক্গ, জীব ও জগৎ প্রভৃতি সম্পর্কেও সাধারণ- 
ভাবে কোনো পার্থক্য নাই। রামান্জের মতে বিষুই পরমব্রক্গ আর 
নিগ্বার্কের মতে কৃষ্খই পরমন্রক্ম। শক্করাচার্ধয বলেন ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগৎ 
অভিন্ন । রামান্থজের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে শ্বরূপত্ত অভিন্ন হইলেও ধর্শত 
এক। কিন্তু নিশ্বার্কের মতাহ্‌সারে জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপত এবং ধর্মৃত পৃথক 
(৩৬)। শঙ্করাচার্য্য হইতে নিষ্বার্ক পর্য্যস্ত বৈষ্ণব ধর্টের যে ধার, তাহ! হইল 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ হইতে ভক্তিবাদে পরিবর্তনের ধারা । 

ভাগবত পুরাণে যে গোপীভাব-প্রধান সাধনার পরিচয় পাও! যায়, তাহা 
শ্রীসম্প্রদায় ও মাধ্বসন্প্রদাষ কর্তৃক অননুমোদিত হয নাই | নিশ্বার্ক ও বিষুস্বামী 
প্রবন্তিত মতবাদে ইহার আংশিক সমাদর হইযাছে সত্য, তবে গোড়ীয় 
বৈষ্ণব মতবাদে যে মধুর ভাবের সাধনাৰ প্রতিষ্ঠা করা হইযাছে, তাহা 
্রীষ্ায় ষোড়শ শতকের পূর্বে প্রচলিত ছিল বপিষা কোনে! প্রমাণ পাওয়া 
যায় ন! (৩৭)। 

ডঃ স্ুশীলকুমার দে মনে করেন যে, শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের প্রলিদ্ধ টাকা 
ও বাংলায় প্রচলিত বৈষ্ণব ও অন্তান্য সম্প্রদ'য়ের তত্ব ও আচার এবং মহাযান 
ও সহজযান বৌদ্ধধন্ধ মতের শেষ অবস্থায় বাংনা দে 1 যে সকল আচার ও 
ব্যবহারের উদ্ভব হইযাছিল তাহা! গৌড়ীয বৈষ্ণব ধর্মতের উপর যথেষ্ট প্রভাব 
খিগার করিয়াছে । ইহার সহিত বামাচারী তন্ত্রমত এবং মিষ্টিক সহজিযা ও 
নাথ ধর্মের প্রভাবও লক্ষিত হয। যদিও মুক্তপুরুষ মহাপ্রভু এই সমস্ত 
আচারের পক্ষপাতী ছিলেন নাঃ তবুও ইহা! অস্বীকার করা যায় না যে, এই 
সকল ধর্মমত ও আচার ব্যবহারের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষব ধর্থ অনেক পরিমাণে 


১৬ 
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প্রভাবাধিত হইয়াছে (৩৮)। সুফী ধর্শের প্রভাবও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা' 


যায় না। 
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এবিষয়ে পরি শিষ্টে (খ) বিস্তৃত আলোচন৷ করিয়াছি । 
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মহা প্রভুর পূর্ববন্তী যুগে বাংলায় বৈষ্ণব-ধর্শের স্বন্নপ কি ছিল তাহা! বল! 
শক্ত। ওপ্বযুগে বিষুপ্রধান যে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রসার লাভ করিয়াছিল আমার 
মনে হয়, বাংল! দেশেও গেই মতবাদ প্রচলিত ছিল। আহ্মমানিক চতুর্থ 
শতাব্দীর শুশুশিয়া পর্বতলিপিতে চন্ত্রবন্মণকে চক্রম্বামী ব! বিষ্ণুর উপাসক 
বলা হইয়াছে। আহ্মানিক একাদশ শতকের বেলাব শিলালেখে শ্রীকঞ্কে 
*গোগীশতকেলিকার” বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শিলালেখ 
অহুদারে কৃষ্চ অংশাবতার মাত্র। শ্রীকুষ্ণ সম্বন্ধে যে সমস্ত পৌরাণিক আখ্যান 
প্রচলিত আছে সেই সমস্ত আখ্যান ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী হইতে বাংল দেশে 
প্রচলিত ছিল। পাহাড়পুরের যে সমস্ত প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া গিষাছে 
তাহা হইতে আমরা এই বিষয়ে নিঃসন্দেই হইতে পারি। পাহাড়পুরে 
যমলার্জুন-ভঙগ, কেশীবধঃ গোবর্ধন-ধারণ প্রভৃতি শ্রীরুষ্ের বাললীলার 
প্রতিবূপ আমরা পাইতেছি। পাহাড়পুরে একটি যুগলমৃন্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। ডঃ স্ুশীলকুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই যুগলমৃন্তিকে রাধাকফের 
যুগলমূন্তি বলিয়া! সন্দেহ করেন। (১) কিন্তু ডঃ প্রবোধকুমার 1বাগচী এই 
যুগলমৃত্তির স্ত্রী মৃন্ডিটি হয় সত্যভামা ব। রুঝ্সিনা বলিয়া! অনুমান করেন। (২) 
এই যুগলমৃন্তি হইতে আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না যে ইহা রাধাকফের 
যুগলমূন্তি অথবা! কৃষ্ণ ও সত্যভাম! বা রুক্সিণীর বুগলমুন্তি। এই মৃত্তিগুলি 
মনিরের শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্টে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পুজার জন্ত নহে। 
উড়িগ্যার মন্দিরগাতরে মিথুনমুন্তির প্রাচুধ্য দেখা যায়। ইহারাও শুধুমাত্র 
অলংকরণের উদ্দেশ্েই উৎকীর্ণ হইযাছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে 
ক্ষোদদিত যুগলমুত্তি উড়িয্যার মিথুনমৃত্তির অন্থকরণে রচিত বলিয়াই আমার 
বিশ্বাস । 

পাল-পর্কে পাল, চন্্রও কাম্বোজ রাজবংশ প্রত্যেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলক্বী 
ছিলেন। সেনপর্বে সেন, বর্ণ ও দেবরাজবংশ প্রত্যেকেই ব্রাহ্ধণ্যধর্যাশ্রয়ী 
ছিলেন এবং এই পর্বে বাংলার সর্বব্যাপী ধর্ম ছিল ব্রাঙ্গণ্যধর্থ এবং সেই 
বরা্গণ্যধর্খ বেদ;পুরাণঃশ্বৃতি দ্বার! শামিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তনত্ঘ্বার। স্পৃষ্ঠ (৩)। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ 


ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বর্ণ বংশের রাজারা সকলেই পরম বিষুণভক্ত | 
লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব ও পরম নারসিংহ । ভোজ বন্মার বেলাব ও লক্ষণ 
সেনের তর্পণ-দীঘি-শাসনে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথ] দেখা যায় । সেখানে 
শ্রীকফ্চের প্রেমলীল এবং বিষুণর কৃষ্ণ) নারসিংহ এবং পরশুরাম অবতারের 
কথাও আছে। (৪) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে লক্ষীনারায়ণের 
যুগ্মর্ূপের কল্পন! দক্ষিণ ভারতেই বেণী প্রচলন ছিল এবং তিনি অস্থমান করেন 
যে দেন-পর্বে দক্ষিণ দেশ হইতেই এই পুজার রূপ ও কল্পনা বাংলা দেশে 
প্রবন্তিত হইযাছিল। (৫) কবি ধোযীলিখিত পবন-্দুতের একটি ক্লোক 
হইতে অনুমান করা যাষ যে সেন রাজাদের কুলদেবতা৷ ছিলেন লক্ষমীনারায়ণ 
এবং বাররামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাহাদের অর্চনা! কর হইত। ডঃ 
নীহাররঞ্জন রাষ মনে করেন, সেন-পর্বে বাংল। দেশ বৈষ্ণৰ ধর্মের ইতিহাসে 
দুইভাবে পুষ্ট হইযাছে-_-একটি বিষুণর দশাবতার সমধিত রীতিবদ্ধরূপ অপরটি 
রাধাকষ্ের ধ্যান ও ব্বপ কল্পনা । (৬) 
রাধা ও কৃষ্ণের যে রূপ কল্পিত হইযাছিল তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত 

রূপ আমর] খুব সম্ভবত কবি জযদেবের গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই। 
হাল-সপ্তশতীতে রাধার উল্লেখ আছে। কিন্ত গীতগোবিন্দে যে স্পষ্ট রূপের 
পরিচষ পাওষ। যায়ঃ সপ্তশতীতে তাহ! পাওয়া যায় না। ভাসের বালচরিতে, 
বঙ্গ, বিষ ও ভাগবত পুরাণে শ্রক্কষ্টের প্রেমলীল! বণিত হইয়াছে, কিন্ত 
রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায় ন|। পৃর্ব্বোক্ত ভোজবন্মার বেলাৰ লিপিতে 
শত গোপিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার কথা আছে, কিন্ত সেখানেও 
রাধার কোন উল্লেখ নাই। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে শাক্তধর্শের 
প্রভাব বশত সেন পর্ধের কোনও সমযে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হিসাবে রাধ। 
কল্পিত হইয়াছিলেন। (৭) উজ্জ্বল নীলমণিতে শ্রাবূপ গোস্বামী যাহা 
বলিয়াছেন তাহাতে ডঃ রায়ের অহ্থমান সমথিত হয়। শ্রন্পপ গোস্বামী 
রলিয়াছেন £-- 

যথ! রাধ। প্রিয় বিষে স্তন্াঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 

সর্ব গোগীযু ঘৈবৈকা বিক্টোরত্যন্তবল্পভ] ॥ 

হলাদিনী যা! মহাশক্তি সর্ব শক্তি বরীয়সী। 

তৎমার ভাৰ র্ূপেয়মিতি অস্ত্রে প্রতিচিতা ॥ 

€ উ. নী. রাধ। প্রকরণ ৩, ৪) 


২ৎ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


সর্ধসাধারণের ধারণ! যে কবি জয়দেব পরমবৈষ্ণব ছিলেন | কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে তিনি পঞ্চোপাসক ম্মার্ড ব্রাহ্মণ ছিলেন। (৮) গোঁড়ীয়-বৈষ্বধর্মের 
ভিত্তি ভাগবত-পুরাণ, কিস্ত জয়দেব ভাগবত-পুরাণ অস্থসরণ করেন নাই। 
ভাগবত-পুরাণে শারদীয়-রাসের বর্ণনা আছে, কিন্ত জয়দেব বসস্তকালীন 
রাসলীল! গাহিয়াছেন | গীতগোবিন্দে আমবা দেখিতে পাই যে নন্দের নির্দেশ 
ক্রমে মতী শ্ত্রীকষ্কে গৃহে লইয়া! যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মিলন 
হয। ইহা তো! ভাগবত পুরাণের অহ্থরূপ নহে, ব্রন্গবৈবর্ত পুরাণের অহন্ূপ | 
বৈষ্ণব-মহাজন বলিতে আমর] যে সাম্প্রদায়িক সাধকের ধারণা করি জয়দেব 
তাহা ছিলেন না। জযদেবের পরবর্তীকালে ঠমথিল-কবি বিগ্ভাপতি তাহার 
রাগান্মিক পদগুলি রচন! করেন। তাহার পদগুলিতে গীতগোবিন্দের ধারা 
অক্ষু্ রহিষাছে এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণবমহাজনপদ সকল যে বিদ্ভাপতির 
অনুকরণে রচিত হইযাছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বযং চৈতন্যদেৰ 
বিগ্যাপতির পদ শুনিয়া আনন্দ পাইতেন তাহা! আমরা চৈতন্ত চরিতামুত হইতে 
জানিতে পারি। আচার্য্য হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মনে করেন যে বৈষবমহাজন বলিতে 
আমরা যে সাম্প্রদাযিক সাধক মনে করি বিগ্ভাপতি তাহ! ছিলেন নাঃ তিনি 
মিথিলা, বাংলা ও ভারতের অহ্থান্ত প্রদেশের ব্রাঙ্গণের মতন ম্মার্ভ ও 
পঞ্চোপাসক ছিলেন অর্গ।ৎ স্মৃতির ব্যবস্থা! মানিযা! চলিতেন এবং গণেশ? সূর্য্য 
শিব বিষুঃ ও ছুর্গা এই পঞ্চ দেবতার উপাসন! করিতেন । (৯) শ্রীচৈতন্-পূর্বববর্তী 
যুগের অনন্ত বড, চত্তীদাস রচিত শ্রীকুষ্ণকীর্তন আমাদের হস্তগত হইযাছে। 
শ্রীচৈতন্ত পরবস্ভী কালের টৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর পথিকৃৎ হিসাবে ইহাকে 
গণ্য কর] যাইতে পারে ; কিন্ত চৈতন্তোত্তর পদকর্তাদের পদে বিশুদ্ধ ভক্তি- 
ধর্ম ও হদযাবেগের যে পরিচয পাওষা যায, শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনে তাহ পাওষ! যাষ 
না। প্রীকষ্ণকীর্তন্রে যে প্রেম তাহ। কামগন্ধ বঙ্জিত নহে, তাহা প্রাকৃত 
নায়ক ও'নায়িকার প্রেম কাহিনী । শ্রীরুঞ্চকীর্তনের কৃষ্ণ তাহার বিভূতি ও 
এ্রশ্ব্যের বার! রাধিকাকে বারম্বার প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন-ণ্পরাণে 
পরাণ বাধা আপনা আপনি”গর কোন পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়। যায় না। প্রাকৃ- 
চৈততন্ যুগের অপর গ্রন্থ মালাধর বন রাঁচত শ্রীকষ্চ-বিজয় । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
থগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মনে করেন যে উত্তর ভারতীয়-ভাষা-সাহিত্যে যে 
সকল কঞঙ্ক চরিত্র লেখ! হইয়াছে তন্মধ্যে কাল ব ইহ] প্রথম ও প্রাচীন । 
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শ্রীকফ্-বিজয় হইতে আমর! জানিতে পারি। প্রাকৃ-চৈতন্ত যুগে ঠৈঝ ব-ধর্ের 
প্রধান ধার] ছিল শ্রীকষের এঁখবর্য্য ও বিভূতি এবং ভগবসাস্-গ্রীকৃ্ণ যে পরত 
তাহ! মালাধর বসু ভাহার গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকফে 
বৃন্দাবনলীলার অস্তগগত শৃঙ্গার লীলার ধার! অতি ক্ষীণ ছিল। শ্রীকুষ্-বিজয় 
গ্রন্থে উক্ত লীলার আভা মাত্র আছে--গোগীগণের উল্লেখ থাকিলেও 
শ্রীমতীর উল্লেখ নাই। চৈতন্ঠোত্তর যুগের টব লেখকগণের রচনায় শ্রীকফে 
আত্মসমর্পণের বহু নিদর্শন পাওয়! যায়। শ্রীরুষ্ণ-বিজয়ে সেইব্ূপ আত্ব- 
সমর্পণের কোন আভাষ পাওয়। যায় না-_-অবশ্য একটি মাত্র পংক্তি আছে 
“বাসদের স্থুত কঙ্$ মোর? প্রাণ পতি” (পৃঃ ১--অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র । 
সম্পাদিত।) 

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূৃষণ মহাশয় মনে করেন যে গোপীভাব- 
প্রধান বৈষ্ণব-সাধন। রামান্জ-সম্প্রদায় এবং মাধব সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই 
নিষ্বাক ও বিষ স্বামী কর্তৃক প্রবন্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় য উক্ত সাধন! টৈতন্ত- 
পুর্ব যুগে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই। মধুর 
রলের অহকুল কোনপ্রকার লাধন! যে চৈতন্তপূর্ব বাংল! দেশে প্রচলিত ছিল 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়! যায়না । তর্কভূষণ মহাশয় মনে করেন ষে 
“রাধাতন্ত্র* “বিষণ যামল? প্রভৃতি তস্ত্রে এই ব্ধপ মধুর ভাবের সাধনার কথা 
আলোচিত হইলেও সেই প্রকার সাধনার কোন সুশৃঙ্খল প্রণালী প্রাকৃচৈতন্ত 
বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া বায না। (১১) 

জয়দেবের মমপামযিক ধোয়ী, উমাপতি ধর প্রভৃতি অনেকেই রাধাকৃ্চের 
প্রেমলীল1 কীর্তন করিয়াছেন, কিন্ত চৈতগ্ঠের বৈষ্ণব-সাধন প্রণালী বা 
ভাবসম্পদের পরিচয় তাহাদের রচনায় পাওয়া যায় না। ধোয়ী, জয়দেব, 
উমাপতি ধর, শ্রীধর প্রভৃতি কবিগণ লক্ষণ দেনের স্ততিচ্ছলে তাহাকে শ্রীক্কষের 
সহিত তুলনা করিয়াছেন__কিন্ত সেই রক মহাভারতের শরীক নহেন, 
তিনি “গোপবধূবীট”' | ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মে করেন সেই সময়কার 
অভিজাত-সমাজের চটুল চিত্র আমর! এই সমস্ত কবিদের কাব্য হইতে 
পাইতেছি। অভিজাত সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য অভিজাত সমাজকর্তৃক 
প্রতিপালিত কবিগণ সাহিত্যে শৃঙ্গাররস ও ভাবতারল্যের প্রাবল্য আনিয়া- 
ছেন। কাব্য সাহিত্য এই যুগ মন্মথ ভট্রের রসতত্বের যুগ-সরসই:এই যুগে 
কাব্যের প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত | তাহার মতে গীতগোবিন্দে 
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ও ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে কামবাসনাময় আবহাওয়ার মধ্যে রাধা-কৃের লীলাকে 
আশ্রষ করিষা একই সঙ্গে ইন্জিয় কামনা ও প্রেমাভক্তির জয় ঘোষণার ইঙ্গিত 
্পষ্ট' দেখিতে পাওযষা যায়। (১২) অনস্ত বড় চণ্ীদাসের শ্রীকঞ্চ-কীর্ভনেও 
অনুরূপ ধারার প্রবাহ দেখিতে পাওয! যায়। 

বাংল! দেশে প্রাকৃ-টৈতন্ত যুগের বহু বিষ্ু-প্রতিম! আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
পাল-চন্দ্র-কাস্বোজ পর্কোর প্রতিমাদের মধ্যে বৈষণব-পরিবারের সংখ্যাই বেশী। 
গাধারণত বিষ্ণুর উভয পার্থ লক্ষী ও সরম্বতী, নিয়ে বাহন গরুড়। আমন, 
শষান ও স্থানক বিষ্ণুর মধ্যে এই পর্বে স্বানক বিষুর আধিক্য দেখা যায়। 
(১৩) পুর্বোল্লিখিত পাহাডপুরের যুগল মৃত্তি ব্যতীত অন্ত যুগল মৃত্তি এযাবৎ। 
পাওয়া যায় নাই। 

বিষুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি ধার! প্রাকৃ-চৈতন্ত যুগে প্রবাহিত 
ছিল। অভিজাত গোষ্ঠীর চটুলত! ও ইন্দ্রিয বিলামের আবহাওয! ছাপাইয়! 
তাহা ফুটিষ! উঠিষাছে এবং গ্রচৈতন্ত-প্রবন্তিত প্রেম ধর্মের তাহাই অগ্রদূত 
বলিয়া আমর] মনে করি। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্খের মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেম রসের আদি প্রচারক বল! 
হইয়াছে, 


ভক্তিবসে আদি মাধবেন্দ্র স্ত্রধার | 
গৌবচন্দ্র ইহ! কহিষাছেন বার বাব ॥ 
( চৈ. ভা. আদি, ৬ পৃঃ) 


শেখরের পদ হইতে অ।মর1 জানিতে পারি যে নরহরি সরকার শ্রচৈতন্তের 
জন্মাইবার পূর্বেই ব্রজরম গাহিয়াছেন। 
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজজরম কিলেন গান। 
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা বাপু শ্রীগৌরাঙ্গ 
বড় স্থখে জুড়াইল প্রাণ ॥ 
(গৌ, প, ত, ৩০২ পৃঃ) 
আমর! আরও জানিতে পারি যে শ্রীধর স্বামী ও মাধবেন্ত্র পুরী কর্তৃক 
অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষুদ্র একটি বৈষ্ব-সমাজ নবদ্বীপে বর্তমান ছিল এবং 
অধৈতাচার্ষ্য ইহাদের মুকুটমণিস্বর্ূপ ছিলেন। শ্রীধর স্বামী ও মাধবেন্ত্রপুরীর 
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ভাবধারার অন্থদরণ করিয়| খুব সম্ভবত অদ্বৈতাচাধ্য তাহার প্রথম জীবনে 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিধর্ম্মের অন্থশীলন করিতেন বলিয়া ডঃ স্রশীলকুমার দে অনুমান 
করেন। €১৪) বৈদান্তিক হইয়াও অদ্বৈতাচা্ধ্য ভক্তি-ধর্মের অহুরাগী 
ছিলেন এবং শ্রীবাম আচার্ধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাহার সহিত মিলিত 
হইয়! মহাপ্রভুর"'আগমনের ন্চন! করেন ও অবশেষে মহা প্রভূকে নেতা বলিয়া 
গ্রহণ করেন। 

চতুর্দশ শতকে গৌড় বা বাংল! দেশের রাজনৈতিক অবস্থ! শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিন্দ 
ন1। চতুর্দশ শতক হইতেই দিল্লীর পাঠান সাআ্াজ্যের ভিত্তি নড়িয়া ওঠে এবং 
দিলীর সুলতানগণের ক্ষমতা হ্বাস পাইতে থাকে । সুলতান মহম্মদ তুঘলকের 
মৃত্যুর পর্কোছি ১৩৩৯ খ্রীঃ অন্দে গৌড়ের শানকর্ত! নিহত হন এবং মালিক 
ফকরুদ্দিন নামে তাহার একজন সেনানাযক নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাৰ 
বলিয়া! ঘোষণা করেন। কিন্তু দিল্লীর শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইলেও 
গৌড়ের স্থুলতানগণ নিব্বিবাদে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। গোৌড়ের হিন্দু 
জমিদারগণ তখন পর্য্যস্তও সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ গৌড়ের 
সিংহাসন দখল করেন ও হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ! 
শণেশের পুত্র মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন এবং রাজ! গণেশের পৌত্রকে 
ওমরাহগণ হত্য। করিয়! ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপনা 
করেন। কিন্তু এই ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ যে অরাজকতা! ও অত্যাচার 
আরম্ভ করেন তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সামাজপগিণ ও মুসলমান 
ওমরাহগণ একত্র হইয়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে নবাব নির্বাচন করিলেন। 
পার্খবস্তী হিন্দুরাজ্য উড়িয্যার সহিত গোৌড়ের বিবাদ চলিতে'ছল। গৌড়ের 
এই অরাজকতার স্থযোগ লইয়! স্বার্থপ্রণোদিত ক্ষমতাশালী সম্প্রদায় 
নির্যাতনের সুবিধা পাইতেন এবং সে স্থযোগ গ্রহণ করিতেন । জয়ানন্দ 
তাহার চৈতন্য মঙ্গলে এইরূপ অত্যাচারের কাহিনী বিশদ ভাবে বর্ণনা 
করিযাছেন। নবদীপ শেষ হিন্দু রাজার রাজধানী ও হিন্দু সংস্কতির প্রধান 
কেন্্র থাকাত্তেই বোধ হয় সেইখানে অত্যাচারের মাত্র! অধিক হইয়! উঠে। 

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত। নষ্ট হইবার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে মধ্যযুগে সমস্ত চিন্তাধারার 
শক্তি ক্ষীণ হইয়! যায়। পৃর্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে ভক্তিমূলক ধর্মমতবাদ 
প্রচলিত ছিল। আধ্যগণ যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়। এবং ব্রঙ্গ-জ্ঞানে অধিকতর 


২৪ বৈষণবসাহছিত্য-প্রবেশিক। 


আস্থাবান ছিলেন এবং দ্রাবিড় জাতি ভক্তিধর্মের প্রতি অধিক অন্ুরক্ত ছিলেন, 
- ক্রমে আর্য্য-জ্ঞানের সহিত ভ্রাবিড়-ভক্ষির সংশ্লেষণ হইয়। ধর্মের নুতন আদর্শ 
ও নূতন পরিকল্পনার উত্তব হইল। মুসলমান ধর্মের সংঘাতে এই ধর্ম নূতন 
উদ্দীপন! লাভ করিল। মুসলমানগণ তাহাদের সঙ্গে দৃঢ় নিষ্ঠ। শুদ্ধ একেশ্বর বাদ 
ও কঠোর সাধন লইয়া আসিয়াছিলেন ; তাহাদের সহিত এই ভক্তি ধর্শের 
মিলনে মধ্যযুগে ভারতের ধর্মমতের নৃতন ধার প্রবন্তিত হইল। এই উভয় 
ধর্ের মিলনে মধ্যযুগে নবভক্তি, সাধন! ৬ অধ্যাত্ম দৃষ্টির পরিচয় আমরা 
পাই। (১৪) মুললমান স্থফী সাধকদের সাধন! হইতে মধ্যযুগের সাধকগণ 
যে বহু প্রেরণা পাইয়াছেন তাহ! অস্বীকার কর! যায় না। (১৬) মুসলমানগণ 
তাহাদের সাধনা এদেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন এবং এই দেশীয় 
সাধকগণও তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। এই সংঘাতের 
ফলেই মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ভক্তিধর্শ বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে। 
রামানন্দ হইতে এই নবযুগের আরম্ভ বল1 যাধ, কারণ তিনি দক্ষিণ ভারত 
হইতে উত্তর ভারতে ভক্তি লইয়। আসেন। সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ন! লইয়! 
তিনি জাতি নিধ্বিশেষে ভক্তির উপদেশ দ্িলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তন্ত্রের 
অবদানও কম নহে। সামাজিক অর্থহীন বন্ধনগুলি ঘুচাইয! দিয়া জাতি 
নিব্বিশেষে সমস্ত নরনারীকে সমান অধিকার তস্ত্রে' দেওয়! হইয়াছে এবং ধর্ম 
সাধনার নৃততন আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়! হইয়াছে । 
বাংলায় তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির যুগ ; সহজিয়| ও বিকৃত তন্্ সাধনায় 

মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে । ধর্শ কেবলমাত্র বাহ আচরণ ও 
অনুষ্ঠানের ভিতর লয় পাইয়াছে। তৎকালীন বাংলাদেশের ধর্মমতের চিত্র 
বৃন্দাবন দাল তাহার চন্য ভাগবতে অতি জুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 

ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। 

মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 

দস্তকপ্ি বিষহরি পূজে কোন জনে। 

পুত্বলি করয়ে কেহ দিয়! বহুধনে ॥ 

সকল পংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 

কষ্পুজ। ক্ণতক্কি কারে নাহি বাসে ॥ 

বাহ্থলী পুজয়ে কেহো- নান! উপহারে | 

মন্তমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা! করে| 


দ্বিতীয় অধ্যায়] ২৫ 


নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্ভ কোলাহল । 
ন! শুনি কষ্চের নাম পরম মল | 
(চৈ. ভা, আঃ ২য় অঃ) 
শ্রীচৈতস্তের সমসাময়িক বাংলায় আমর! দেখিতে পাই যে রঘুনদ্দন তাহার 
*অষ্টবিংশতি তত্ব” লিখিয়া সমাজবন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া দিতেছেন ; কৃফণানম্দ 
আগমবাগীশের স্তায় তান্ত্রিক সাধক তত্ত্রারের স্ায় ক্রিয়াবহুল তান্ত্রিক গ্রন্থ 
রচনা! করিয়াছেন; আবার এই সময়ে পূর্ণানন্দ ব্যক্তিগত 'সাধনার জন্য 
“যট্চক্রনিরূপণ” ও যোগ প্রভৃতি প্রচার করিলেন । 
শঙ্করাচার্য্য হইতে নিশ্বার্ক পর্য্যন্ত যে ধারা তাহ] জ্ঞানবাদ হইতে ভক্তি- 

বাদের ক্রমবিকাশের ধার1| কিন্ত নিম্বার্ক যে ভক্তিবাদ প্রচার করিলেন 
তাহ! আবেগ ও প্রেম-প্রধান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আবেগের ও প্রেমের 
শীর্ষস্থান স্বরূপ । পঞ্চম পুরুষার্থ রূপ ভক্তিময় যে ধর্ম চৈতগ্তদেব হইতে উদ্ভুত 
হইয়াছে তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম । অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আনচার্য্য- 
গণের ন্যায় তিনি স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশক কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। (১৭) 
চৈতন্তদেৰ প্রবন্তিত ভগবত্তত্ব বিষয়ে যে বিশেষ, সিদ্ধাস্ত তাহা জানিতে হইলে 
মহাপ্রভুর জীবনী অহ্থশীলন কর] প্রয়োজন। তাহার জীবনী আলোচনা 
করিলে তাহার মতবাদ আমর] বুঝিতে পারিব। 


দ্বিতীস্ত্র অধ্যাগ্চেন্র প্রন্মাণ পঙ্জী 
(১) 59115 1715001০৫00 ৬2151/952,7810) 910 1৮1০0৬61021 
17 921780] 100 101, ৩০ 0৫, 1069 0.2, 
(২) (ক) 7150015 ০৫ 990089] ৬০] [ (0, 0.৮ 0,401 
(খ) বাঙালীব ইতিহাস (আদিপর্বব )--ডঃ নীহাঁর রঞ্জন রায় ৬০১ পৃঃ 


(৩) এ ৬৫৫ পৃঃ 
(৪) এ ৬৫৯ পৃঃ 
(৫) এ ৬৬৯ পৃঃ 
৬) এ ৬৬১ পৃঃ 
(৭) এ ৬৬২ পৃঃ 
(৮) এ ৬৭৪ পৃঃ 


€৯) মহাকবি বিস্তাপতির কীত্তিলতা- শ্রীহ্র প্রসাদ শান্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত--ভুমিক! 
৯/১-১।* পঃ 


৬ 


(১) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(৯৪) 


(১) 
(.৬) 


(১৭) 


বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


মালাধর বস্নর শ্রীকফ-বিজয় _ভ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র এম.এ সম্পাদিত (ক, বি) 
ভূমিকা 
বাঙ্গালার বৈষব ধর্ম (অধরচন্্র মুখাজ বন্তৃতা )-মহামহোপাধ্যায় পর্ডিত 
প্রমথনাথ তর্কভৃষণ ৪৭-৪৮ পৃঃ 
বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ধ্ব )-ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ৭৫২-৭৫৩ পৃঃ 

এ ৬১৭ পৃঃ 
52107 171150010 ০৫ /885858 8810 800. 71056109600 40 86091--101, 
5. ঘ, 0০. 0, 23. 0. 25, 
ভাবতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধাবা-ক্ষিতিমোহ্ন সেন 
(ক) এ 
(খ) বাডালীব ইতিহ।স (আদিপর্্ব ) ডঃ নীহার রঞ্জন বায় 
বাঙ্গালাৰ ন্ফৈব ধম্ম (অধবচন্্র মুখাজ্জী বন্তৃত )-মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ ৫৪ পৃঃ 


ততীায় অধ্যায় 


১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার (ইং ১৪৮৬ শী: অবের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী ) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব । তাহার পিত! জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহ 
হইতে নবদ্বীপ আসেন এবং নীালান্বর আচার্য্যর বন্যা শচীদেবীকে বিবাহ 
করিয়! নবদ্বীপেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। 

শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের কারণ লইয়! বৈষ্ণব সমাজেই নান। মত দেখা 
যায়। বৃন্দাবনদাস মৎন্ কুর্খ হইতে আরম্ভ করিষ! সকল অবতারের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই অবতারের ধারায় বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের অবতার 
রূপে, শ্রীচৈতন্তকে বর্ণনা! করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত সর্ধ-অবতার হইলেও বিশেষ 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং যুগধর্ম হরিসংকীর্তঁন প্রচার করিতে তাহার 
আবির্ভাব; ইহ] ছাড়! পষণ্ডী-দলন করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য-_-সেই 
সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বুন্দাবনদাসের পক্ষে এরূপ মনে 
করাই স্বাভাবিক । শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় বৃন্দাবনদবাস তাহার গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছিলেন; স্বতরাং বুৃন্দাবনদাম যাহ! লিখিয়াছেন তাহা আ্নিত্যানন্দের 
অন্মোদিত | নরহরি-প্রবন্তিত “নদীয়া নাগর? ভাবের কথ! বুন্দাবনদাস 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সমর্থন করেন নাই । কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের 
যে রাধাভাবের ব্যাখ্যা! করিয়াছেন বৃন্ধাবনদ।স তাঁহাও করেন নাই। 

বৃন্দাবনদাসের অনুগামী হইয়! জয়ানন্দ শ্রীচৈতগ্ককে যুগাবতার বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং কীর্তন প্রচার ও আচগালের উদ্ধার অবতারের 
আবির্ভাবের কারণ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিতের নির্দেশ 
অনুসারে জয়ানন্দ চৈতন্ত-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন সুতরাং জয়ানন্দ যাহা 
লিখিয়াছেন তাহা গদাধর পণ্ডিতের অহ্মোদিত বলিয়া মনে কর] যায়। 

লোচনদাস “যুগাবতারঃ কথায় আপত্তি করিয়। শ্রীচৈতন্যকে “পুর্ণ অবতারই? 
বলিয়াছেন, “অংশ-অবতার” বলেন নাই। যুগধর্মে সংকীর্তন প্রচার করাই 
আবির্ভাবের কারণ বলিয়। লোচনদাস উল্লেখ করিয়াছেন । 


হরিনাম সংকীর্তন প্রকট করিব ( চৈ. ম. সুত্র খণ্ড) 


২৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


পূর্ণ অবতারের তত্ত ব্যাখ্যা লোচনদাসের চৈতন্ত মঙ্গলে আমর! দেখিতে 
পাই-_ 
রাধার বরণে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয! 
রাধিকার ভাবরস অস্তরে ধরিয়া ॥ ( চৈ. ম, আদি খণ্ড) 


লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলের এই রাধাভাৰ প্রক্ষিগ্ত বলিয়া মনে হয়। 
কারণ, লোচনদাপ নরহরি সরকারের শিশ এবং নরহরির আদেশে তাহার 
টচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিযাছেন। নরহরি সরকার “নদীযা-নাগর? ভজন পদ্ধতির 
প্রবর্তক এবং গৌরাঙগদেব যদ ম্বযং নাগর হন তবে তিনি রাধিকার ভাব 
অবলম্বন করিবেন কেন? 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন প্রীচৈতন্ঠ পূর্ণ ভগবান, কিন্তু যুগধর্ধ প্রচার করাই 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ট নহে । পূর্ণ ভগবানের সহিত যুগাবতারের সামঞ্ুস্ত করিয়! 
কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, চৈতন্কদেবের জন্মকালে দৈববশে যুগধর্ম্নের 
কাল উপস্থিত হয। সেইজন্য য্দিও ধুগধর্ম প্রচার কর! তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ট 
নয "তবুও যোগাযোগ হগ্ুযায দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হইল। ম্বতরাং 
যুগাবতারের আবির্ভাবের গৌণ উদ্দেশ্য হইল এই-_ 


“কোন কারণে গল যবে অবতাবে মন। 

যুগধর্ম কাল হৈল ঘেকালে মিনন ॥ 

দুই হেতু অবতণর লঞ| তক্তগণ | 

আপনি আম্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন ॥ 

সেই দ্বারে আচগুালে কীর্তন সঞ্চারে। 

নাম*প্রম মাল! গাথি পবাইল সংসারে ॥ ( চে. চ, আঃ ধর্থ পর্ব ) 


প্রীচৈতন্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন-- 


রাধা কৃষ্ণ এক আত্ম ছুই দেহ ধরি । 
অন্যে'ন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥ 
সেই ছুই এক এবে চৈতন্ত গৌসাই। 
ভাব আস্বাদিতে দৌোহে হেল এক ঠাঞ্ি॥ 
(চৈ, চঃ আদি, ধর্থ পর্ব) 


অর্থাৎ চৈতস্ভদেব শুধু কচ নন; এক দেহে রাধা-কষ্ের যুগলরূপ । রাধা 
কষ এক আত্ম! এবং এক পরমার্থ তত্ব। শ্রচৈতন্ত স্বয়ং পুর্ণ ভগবান। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯ 


রুষ্দাস কবিরাজের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তের রাধাভাবের আধিক্য দেখ! যায়। রায় 
রামানন্দ আ্রীচৈতন্ধকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিতে উদ্ভত হইলে তিনি নিষেধ 
করিয়া বলেন 


গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙগ স্পর্শন | 
গোপেন্দ্রত্ুত বিনা তিহে! না স্পর্শে অন্তজন ॥ ( চৈ. চ, মধ্য ৮ম) 


শ্রচৈতন্যের*অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৃ্গদাস কবিরাজ বলিযাছেন £-- 


প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ 
সত্য এই হেতু কিন্ত এহে! বহিরঙ্গ। 
আর এক হেতু আছে শুন অন্তরঙ্গ ॥ ( চৈ. চ, আদি, ৪র্থ) 


সেই “হেতু কি? শ্রীক্ষ্ণ প্রেমের “বিষয+ ও শ্রীরাধিক] প্রেমের “আশ্রষ*। 

'আশ্রয' এর প্রেম আম্বাদন অন্কে বেশী! সেইজন্য “আশ্রষ” যে প্রেম 

উপভোগ করেন তাহার অভিলাবী হুই্যা এবং প্রকুচের যে অদ্ভুত ও অনন্ত 
মাধূ্য্য একমাত্র শ্রীরাধিকা আস্বাদন করিতে পারেন, নিজের সেই মাধুর্য্যরস 

আস্বাদনের অভিলাষ করিষাই পূর্ণ ভগবান অবতাব রূপে আবিভূ্তি হন 


সেই প্রেমার শ্রীরাধিক1 পরম-আশ্রয | 
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষষ ॥ 
বিষষ জাতীয স্বখ আমার আহ্লাদ । 
আমা-হৈতে কোটি গণ আশ্রযের আহ্লাদ ॥ 
আশ্রয জাতীয স্থখ পাইতে মন ধাষ। 
যত্বে আম্বাদিতে নাবি কি করি উপায ॥ 
কভু যদি এই প্রেমার হইযে আশ্রয় । 
তবে এই প্রেমানন্দের অন্ৃভব হয ॥ 
এত চিস্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী | 
হদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকৃধকী 

এই এক শুন আর লোভের প্রকার । 
্বমাধূর্যয দেখি রুষ্চ করেন বিচার | 
আমার মাধূর্য্য নিত্য নবনব হয়। 

স্ব স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্তকে আম্বাদয় | 


বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক। 


বিচার করিষে যর্দি আত্বাদ উপায়। 
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ 


আম! হৈতে রাধ। পাষ যে জাতীয় সুখ । 

তাহ! আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ 

রাধাভাব অঙ্গীকার,-স্ধরি তার বর্ণ 

তিনসখ আম্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ( চৈ. চ, আদি--ওর্থ ) 


প্রীচৈতন্তের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কষ্দাস কবিরাজ যাহ বলিয়াছেন 


তাহা মুখ্যত স্বরূপ দামোদবের কড়চার ছুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যা । সেই শ্লোক 
দুইটি যথাক্রমে-_ 


রাধাকঞ্ঝ প্রণয় বিকৃতিহলদিনী শক্তিরল্মা-_ 

দেশত্বানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতো৷ তৌ 

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুন] তদ্ঘযং চৈক্যমাপ্তং, 

রাঁধা ভাবছ্যতি স্ববলি-তং নৌমি কৃষ্কম্বরূপং ॥ চৈ. চ, আদি, ১ম১৫ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণষ মহিম| কীদৃশে! বানযৈবা,-- 

স্বাছো যেনাভুত মধূরিম! কীৃশো! বা মদীয়ঃ। 

সৌখ্যং চান্তা। মদহ্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 

্বপাবাঢ্যং সমজনি শচীগর্ভপিন্কৌ হরীন্দুঃ ॥ চৈ. চ, আদি, ১ম, ৬ 


শ্রীচৈতন্থের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিষাছেন 


তাহা বুন্দাবনের গোস্বামীগণের অস্থমোদিত এবং এই ব্যাখ্যাই সাধারণ ভাবে 
বৈষ্ণব সমাজে গ্রাহ ও প্রচলিত। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের নির্যাস ইহারই 


ভিতরে নিবদ্ধ রহিযাছে । 


শ্রীচৈতন্য অংশাবতাব না পূর্ণবতার তাহা! লইয| বিতর্ক কর! এখানে 


অপ্রাসজিক হইবে । তবে একটি তথ্য আমরা পাইতেছি যে নবন্বীপের গৌরাঙ্গ 
ভক্তগণ শ্রচৈতগ্যকেই উপান্ত বলিয়! মনে করিতেন আর বৃন্দাবনের গোস্বামী- 
গণ তাহাকে আলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিষ! রসশেখর রাষেশ্বর ভ্রীকফ্ণের উপসনা 


করিতেন। 
বচৈতন্ত বাল্যলীলাষ আদরের নিমাই । শচীদেবী ৮টি কন্য' হারাইয়া 


বিশ্বরূপকে কোলে পাইযাছিলেন এবং বিশ্বক্ধপের ১* বছর বয়সে মিমাইএর 


তৃতীয় অধ্যায় ৩১ 


জন্ম হয়, স্বতরাং তিনি অত্যন্ত আছুরে হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। 
শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীল! বৃন্দাবনদাস অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
চৈতন্যদেবের বাল্যলীলায় কষ্ণলীল। বিস্তারে আরোপ করিয়াছেন । সমস্ত 
চরিত লেখকগণই এ বিষয়ে একমত যে, বাল্যকালে মিমাই অত্যন্ত দুরস্ত ও 
চঞ্চল ছিলেন, কিন্তু অতিশয় চতুরও ছিলেন। ১৪৯১ শ্রীঃ অন্দে বিশ্বরূপ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, জগন্নাথ ও শচীদেবী তাহার শোকে অস্থির হইয়া 
পড়িলেন। বালক নিমাই যথাসাধ্য পিতামাতাকে প্রবোধ দিতে চেষ্ট! 
করিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় প্রতিক্রিষ স্বরূপ জগন্নাথ মিশ্র নিমাই- 
এর অধ্যয়ন বন্ধ করিয়! দিলেন $ তাহার ভয় হইল লেখা পড়! করিলে নিমাইও 
সংসার ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে । বালক নিমাই অশুচি স্থানে গিয়! 
ঈীড়াইয়। রহিলেন এবং শচীমাত। তিরস্কার করিলে জবাব দ্িলেন-_ 

তোর] মোরে ন! দিস্‌ পড়িতে । 

ভদ্রাভদ্ত্র মুর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে ॥ 

মূর্খ আমি, ন! জানিয়ে ভালমন্দ স্বান। 

সর্বত্র আমার হয়-_অদ্বিতীষ জ্ঞান। ( চৈ. ভাঃ, আদি; ৬ অঃ) 

বালক নিমাইএর এই জবাব হইতে আমর! তাহার জ্ঞানস্পৃহা ও চতুরতার 

পরিচয় পাই । চেৈতন্তভাগবত হইতে আমর। জানিতে পারি যে তিনি 
গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন । জয়ানন্ব 
বলেন, নিমাই আগে স্ুদর্শনের কাছে বিদ্যাশিক্ষ। করিয়! পরে গঙ্গাদাসের কাছে 
পড়িতে যান। নিমাই কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিতেন জয়ানন্দ তাহার একটি 
তালিকাও দিয়াছেন £ 

চন্দ্র-সারস্বত নব কাব্য নাটকে । 

স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ॥ ( চৈ. ম, নদীয়া মজল ) 
১৪৯৬ খ্রীঃ অন্দে জগন্নাথ মিশ্র দেহ ত্যাগ করেন। নিমাই অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন এবং মাত্র ১৬ বছর বযসে মুকুন্দ সঞ্জষেব বড় চণ্ডীমণ্ডপে নিজে 
টোল খুলিয়া! অধ্যাপনার কাজ আরম করিয়! দিলেন। অধ্যাপক হিসাবে 
তা₹*ব খ্য"্ত হইল এবং বহু ছাত্র তাহার কাছে বিদ্ভা লাভের জন্য আসিল। 
১৬০১ শ্রী; অন্দে বল্লভাচার্ষ্যের কন্ঠ। লক্ষ্মী দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
বৃদ্দাবনদাস ও কবিবাজ গোস্বামী উভয়েই বিবাহে পূর্বরাগের অবতারণা 
করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবত অহুসারে এই সময় মাধবেন্্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর 


৩২ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিকা৷ 


পুরী নবদ্বীপে আসেন এবং গুরুভাই অধ্বৈতৈর বাড়ীতে অবস্থান করেন। 
ঈশ্বর পুরীর সহিত অধ্যাপক নিমাই অনেকবার সাক্ষাৎ করেন এবং 
ব্যাকরণের কোন তর্কে ঈশ্বর পুরীর নিকট পরাস্ত হন। বৃদ্ধাবন দাস 
ব্যতীত ঈশ্বর পুরীব বৃত্তান্ত আর কেহই বলেন নাই। ঈশ্বর পুরীর সহিত 
অধ্যাপক নিমাইযের যে বহুবার সাক্ষাৎ হইযাছে তাহারই ফলে হযত পরবর্তী- 
কালে গ্রীচৈতন্তদেবকে পাইষাছি। চৈতন্তভাগবত অহ্ুসারে এই সময়ে অর্থাৎ 
১৫০২ খ্রীঃ অনু নবন্বীপে একজন দিগ্বিজযী পণ্ডিত আসেন। চৈতন্যাদে 
ভাহাকে পরাস্ত কবায নবন্বীপবামীগণ তাহাকে “বার্দিসিংহ* উপাধিতে ভূষিত 
করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী দিখ্বিজয-বৃত্তাস্ত আরও পরের বলিয়া দির্দেশ 
করিষাছেন। টৈতন্তচরিতামৃত অন্থসারে বিষুপ্রিযা। দেবীব সহিত বিবাহের 
পর ১৫০৬ খ্রীঃ অব্দে চৈতগ্যদেৰ দিখ্বিজধীকে পরান্ত করেন। বিবাহের দ্বই 
বদর পবে অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীঃ অন্দে অধ্যাপক নিমাই পূর্ববঙ্গে যান। 
বৃন্দাবনদাস বলেন-_পূর্বাবঙ্গ দেখিতে ইচ্ছ! হওযায তিনি পূর্ববঙ্গে যান এবং 
ছুই মাস তথায থাকেন। জ্যানন্দ ও লোচনেব মতে পূর্ববঙ্গে যাইবার উদ্দেশ্য 
ধন উপার্জন--গৃহী অধ্যাপক নিমাইযেব পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। কৃষ্ণদাস 
কবিবাজ বলিযাছেন “ঘবে এলা প্রস্থ লঞ1 বহু ধন জন” কিন্তু তাহাব অপর 
উদেশ্ট সম্বন্ধে যাহ! লিখিযাছেন,- 


কতপিনে কৈল প্রভু বঙেতে গমন। 
ধাহা যায ভাহা লওযায নাম লংকীর্তন ॥ (চে, ভা, 
আদি, ১৬ পাঃ) বোপ হয় ঠিক নয। কারণ তখন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের 
ভিতর ভাবী শীচৈতন্তদেবের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। অধ্যাপক 
মিমাই যখন পূর্ববঙ্গ ছিলেন মেই লমযে মর্পদংশনে তাহার পত্বী লক্ষ্মী দেবীর 
মৃত্যু হয়। যুবক নিমাই পত্বীর শোক সহ করিয় মাতাকে প্রবোধ দিলেন-- 
প্রহ্ন বোলে মাতা! ভ।ব কি কারণে। 
ভবিতব্য যে আছে, সে ঘ্বুচিব কেমনে ! 
এই মত কাল-গতি-_কেহ কার নহে। 
অতএব “সংসার অনিত্য" বেদে কহে ॥ চৈ. ভাঃ আদিঃ ১০ পঃ) 


আমাদের মনে হয়? লক্গমীদেবীর মৃত্যুতে “সংসার অনিত্য, কেহ কার নহে” 
এই তত্বজ্ঞানের উদয়ই ভবিষ্যৎ সম্ন্যাসের স্থচন] করিতেছে । 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৩ 


লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর তরুণ অধ্যাপক নিমাই স্বিগণ উৎসাহে অধ্যাপন! 
আরম্ভ করিলেন । বৃন্দাবনদাস যে বর্ণন! করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় নিমাই 
পণ্ডিত সেই সমযে শিরঃগীড়! বা! বাযুরোগে ভূগিতেন। 


চতুদ্দিগে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী ৷ 

মধ্যে পঢ়াষেন প্রভূ মহাকুতুহলী ॥ 

বিষুতেল শিরে দিতে আছে কোন দাসে। 

অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজরসে ॥ € চৈ. ভা,আদি, ১০২) 


১৫০৫ খ্রীঃ অবে বুদ্ধিমস্ত খান প্রভৃতির চেষ্টায রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্ঠ 
বিষুপ্রিয! দেবীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হয। বৃদ্ধিমস্ত এই বিবাহের 
সমস্ত ব্যয় বহন করেন। 
ইহার পর নিমাই পণ্ডিতের জীবনের প্রধান ঘটনা গয়া গমন । ১৫০৮ খ্রীঃ 

অন্দে অকৃটোবর মাসে তিনি পিতৃরুত্য করিতে গয়াষ যান | চৈতন্তভাগবত মতে 
তাহার গয়া গমনের কিছু পূর্বে হরিদাস ঠাকুর নদীষায় আসেন । হরিদাস 
ঠাকুর কোন্‌ সময়ে প্রথম নবদ্ীপে আসেন তাহ লইষ! বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, 
ও কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে মতভেদ দেখা যায । সেই আলোচন] এখানে 
অপ্রাসংগিক। গযাধামে যথারীতি পিতৃকৃত্য করার পর ঈশ্বর পুরীর নিকট 
হইতে প্দৰশক্ষর মন্ত্রে” দীক্ষা লাভ করেন। গযাধামে পাদপদ্ন দর্শন ও দীক্ষা 
গ্রহণ করিবার পরই নিমাই পণ্ডিতের পরিবর্তন আরম্ভ হইল । তিনি নবদ্বীপে 
ন! ফিরিয়! মথুব! যাইবার সঙ্কল্প করিলেন ঃ ৰ 

প্রভু বলে তোমর1 সকলে যাহ ঘরে । 

মুঞ্ি আর ন1 যাইমু সংসার ভিতরে ॥ 

মথুব! দেখিতে মুঞ্ঝি চলিব সর্বথ!। 

প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথ|। ॥ (চৈ, ভা, আদি, ১২ অঃ) 


এইখানেই চৈতন্তের জীবনে সর্বপ্রথম বিরহিনী রাধাভাবের বিকাশ দেখিতে 
পাওয়! যায়। বুন্দাবনদাস বলেন, €দববাণী শুনিয়া তিনি নবদ্ধীপে ফিরিয়া 
আমসেন।,. ইহ! ১৫০৯ খ্রীঃ অবকের জান্বযারী মাসের কথা। গয়া হইতে 
অধ্যাপদ নিমাই নূতন মাহৃষ হইয়। ফিরিয়! আমিলেন। তাহার ব্যবহার ও 
চরিত্রের আমুল পরিবর্তন আফিল। তাহার ব্যবহার বিনম্র হইয়া! গেল এবং 
পূর্বের ওদ্ধত্য ও চাপল্য আর রহিল না। 


৩৪ বৈষণবসাহিত্য-প্রবেশিক! 


পুর্বব-বিষ্যা ওদ্ধত্য না দেখে কোনজন। 
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥ ( চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ) 


তাহার দ্বিতীষ পরিবর্তন অসাধাবণ কৃষ্ণভক্কি। গয়া-যাত্রার পুর্বে অধ্যাপক 
নিমাই টব দেখিলেই ফাকি জিজ্ঞাস! করিতেন এবং উপহান করিতেন এমন 
কি শ্রীবাসের মতন বয়োজ্যেষ্ট ও পুজনীয় ব্যক্তিকেও তিনি নানাভাবে বিভ্রত 
করিতেন। 


শ্রীবাধাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন। 

মিথ্য। বাক্য-ব্যয ভযে সভে পলাযেন ॥ 

সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে। 

কৃষ্ণ-ব্যাখ্য। বিহ্ন আর কিছু নাহি বাসে ॥ 

দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাকি সে জিজ্ঞাসে। 

প্রবোধিতে নারে কেহ শেষ উপহাসে ॥ (চৈ. আ১ ৭ পঃ ) 
গয়! হইতে ফিরিযা আসার পর নিমাই পণ্ডিতের সহিত শ্রীমান পণ্ডিতের দেখা 
হয়। নিমাই তাহার নিকট ট্ৰষ্জব-সমাজেব সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করেনঃ শ্রীমান পণ্ডিত তাহা! বৈষ্ব-সমাজে জানাইবাব লময 
বলিতেছেন-__ 


পবম অদ্ভুত কথা বড অসম্ভব । 

নিমাঞ্জ পণ্ডিত হল! পরম ঠৈষৰ ॥ 

পাদপদ্স তীর্থের লইতে মাত্র নাম। 

নযনের জলে সব পুর্ণ হল স্থান ॥ 

মর্ব-অঙ্গ মহাকল্প পুলকে পুশিত। 

ই! কৃষ্ণ বলিয়! মাত্র পডিল ভূমিত ॥ ( চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ) 


গয়! যাইবার পূর্ে অধ্যাপক নিমাইয়ের কৃঞ্চ-ভক্তির অভাব দেখিয়! সেই 
সময়কার বৈষ্ুব সমাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, কাজেই এই সংবাদে 
তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। পরবর্তী কালে শ্রঁকফেের সহিত ধাহাকে 
অভেদ মনে কর] হইয়াছে তাহার বৈষ্বভাব দেখিয়! যে বৈষব-সমাজ বিশ্মিত 
হইয়াছেন ইহা খুবই আশ্চর্যের কথা । কিন্ত তখন পর্যন্ত তাহার প্রতি 
বৈঞবদের ম্মেহের ভাব দেখ যায়, শ্রদ্ধার কোন পরিচয় পাওয়! যায় ন1। 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৫ 


সভে মিলি করিতে লাগিল আশীর্বাদ । 
হউক হউক সত্য কষ্চের প্রসাদ ॥ ( চৈ. ভা, মধ্য ১ম পঃ) 

বৈষ্ণব সমাজের আর একটি ব্যবহার এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয। নিমাই 
পণ্ডিত কৃষ্ভক্তির প্রতি আক হওযাষ তাহাদের আনন্দ শ্বাভাবিক। কিন্ত 
তাহার! পাষশীদ্লন হইবে ভাবিযা! আরও উল্লসিত হইলেন। নবদ্ীপের 
সমসামধিক যে রাজনৈতিক পরিবেশ সন্বষ্বে আমরা আলোচন। করিয়াছি 
তাহাতে নবন্বীপের জনগাধারণ বিশেষ করিয! বৈষ্ণব সমাজ অত্যন্ত উদ্বেগে 
কাল কাটাইতেছিলেন এবং তাহারা শাসক সম্প্রদাষ ও পাষণ্তীদের উচ্ছেদ 
কামন! করিতেছিলেন। তাই গৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বৈষণব-সম্শ্রদায়ের কাছে 
মহাভারতের চক্রধারী শ্রাকষ্ণজ। তাহার তৃতীষ পরিবর্তন অধ্যাপক-লীলার 
অবসান। নিমাই উদীয়মান অধ্যাপক এবং ব্যকরণের স্বাধীন টাকাকার | 
অধ্যাপনায় তাহার খ্যাতিও খুব ছিল, এমন কি পূর্বববঙ্গে পর্য্যস্ত তাহার টাকার 
সমাদর ছিল। নিমাই গয়! হইতে ফিরি! আসিবার পর স্বীয অধ্যাপক 
গঙ্গাদাসের সহিত দেখ! করিলেন, তাহার নিকট হইতে অধ্যাপনা করার 
উৎসাহও পাইলেন। কিন্তু অধ্যাপনায তাহার আর মন বসে না, অসার 
আলোচনাও তাহার ভাল লাগে না । তাহার মন শুধু কষ্চ-রসে পুর্ণ । কিন্তু তবুও 
তিনি অনেকবার অধ্যাপনার চেষ্টা করিযাছেন, কিন্ত তাহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে। তিনি ব্যাকরণের স্থত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয৷ দার্শনিক ও ভক্তি-তত্বের 
ব্যাখ্য। করিতেন। ছাত্রদের পাঠের পক্ষে তাহ! সুবিধাজনক হইত ন|। 
কারণ তাহারা উপাধি লাভের জন্ত আপিয়াছেন, বিশ্বের চরম তত্ব জানিতে 
তে। আসেন নাই। চারি মাপ এইন্প চেষ্টার পর এই তরুণ অধ্যাপক 
তাহার প্রিয় অধ্যাপনার কার্য পরিত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, শ্রীচৈতন্ত তাহার ছাত্রদের বারবার সঙ্যবন্ধ হইয়। কৃষ্ণ নাম 
করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্ত শ্রীচৈতন্তের এ আহ্বানে তরুণ ছাত্র 
সমাজ সাড়া দেয় নাই। কিন্তু প্রো বৈষ্বগণ ও “দরিদ্র আচগ্ডালঃ সাড়। 
দিয়াছিল। সেই সময়কার তরুণ ছাত্রসমাজ প্রচলি৩ পথ ত্যাগ করিতে সম্মত 
হয নাই। 

গন! হইতে ফিরিয়া! আসার পর তাহার অপর পরিবর্তন--গাহ্‌স্থ্যজীবনের 
প্রতি বিতৃঞ্চ)। গয় হইতে ফিরিয়া নিমাই একবৎসর গৃহে ছিলেন, কিন্ত 
(তিনি সত্যকার গৃহী ছিলেন কিন! সন্দেহ। 
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লক্মীরে ( বিষুপ্রিয়! ) আনিয়। পুত্র-সমীপে বসায়। 

দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ 

কখনো! কখনে। বা হুঙ্কার করয়ে 

ডরে পলায়েন লক্ষ্মীঃ শচী পায় ভয়ে। 

রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কঞ্চ-রসে। 

বিরহে ন! পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে টসে ॥ (চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ) 
গয়! হইতে ফিরিয়া আসার পর ্রীচৈতগ্ঠের বায়ুর প্রকোপ বুদ্ধি পায়। 

পুনঃ পুনঃ হয় বাহ পুনঃ পুনঃ পড়ে। 

দৈবে রক্ষা! পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥ 

( চৈ, ভা, মধ্য, ১ম পঃ) 
ইহ1 অবশ্য কৃষ্ণ-বিরহের অবস্থা, কিন্তু ইহ বাুর জন্যও হইতে পারে । কারণ 
শ্বাস নিমাইয়ের এই অবস্থা! দেখিয়া! বলিতেছেন “মহাভক্তিযোগ-_বায়ু বলে 
কোন জন*ঃ বায়ুরোগ মানসিক ব্যাধি এবং মিমাই-এর মন যে এই সময়ে সুস্থ 
ছিল না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুষ্ণ-বিরহও বামু-ব্যাধির কারণ হইতে 
পারে। বারু-ব্যাধি ছিল ন! বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। কারণ শ্রীচৈতন্ত 
স্বয়ং বলিয়াছেন “মুগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন?” ( চৈ. চ, মধ্য, ১৮ পঃ)। 
কবিরাজ গোস্বামীও বামুর কথ উল্লেগ করিযাছেন। কিন্তু তিনি ইহ! 
নিমাইয়ের স্বেচ্ছাকৃত ছলন। বলিয়াছেন । গযা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই 
অধ্বৈতাচার্য্ের অস্থরোধে বৈষ্ণব সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিযা তাহার নেতৃত 
গ্রহণ করিলেন। 

১৫০৯ ত্রীঃ অর্ধের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক নিমাই গয়! হইতে নবদ্বীপ 
ফিরিয়া আসেন এবং ১৫১০ খ্রাঃ অন্দের জাহুযারী মাসে সন্যাস গ্রহণ করেন । 
এই সময়কার প্রধান ঘটন| অদ্বৈত, শ্রীবাস-প্রভৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ব-সমাজের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ও অবশেষে অদ্বৈতাচার্যের অস্থরোধে বৈষ্ণব-সমাজের 
নেতৃত্ব গ্রহণ; হরিদাস ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং সংকীর্তন প্রচার । 
জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং কাজীদলন,ও ইহাদের অন্ততম। 

গশ্রচৈতন্তের জীবনের শেষ ভাগে গ্রক্ষেত্রের গভীরায় অবস্থানকালে যে 
দিব্যোন্নাদের চিত্র আমর| পাই, এই পর্বে তাহার উম্মেষ লক্ষিত হয়। রাধ! 
ভাবে শ্রীক্ের জন্ত যে আকুতি, তাহা! অপেক্ষ। শ্রীরুষ্চভাবে এক্বর্য ও বিভূতি 
প্রকাশই চৈতন্ত জীবনের এই পর্কোর বিশেষত্ব । তাহার জীবনচরিতকারদের 
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মধ্যে একমাত্র বৃন্দ!বন দাসই এই পর্বের বিস্তারিত বর্ণন1 করিয়াছেন এবং 
হাই নির্ভরযোগ্য । তাহার “চৈতন্য ভাগবত? হইতে আমর! যে চিত্র পাই 
তাহ! আমাদের উপরোক্ত উক্তি সমর্থন করে, 

বরাহ আকার প্রত হইল। সেই ক্ষণে । 

স্বান্ন ভাবে গাড, প্রভু তুলিল! দশনে ॥ 

গজ্জে যজ্ঞবরাহ প্রকাশে খুব চারি। 

প্রভু বলে মোর স্ততি বলহ মুরারী ॥ (চৈ. ভা, মধ্য, ওয় পঃ) 
এই পর্বে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন! চন্ত্রশেখরের ভবনে নিমাইযের 
রুক্সিনী-বেশে নৃত্য । জগাই"মাধাই উদ্ধারের পর এই অনুষ্ঠান হয। আমাদের 
মনে হয, যে মহান উদ্দেশ্য লইষ। প্রীচৈতন্তের আবির্ভাব তাহার একটি পর্ব 
শেষ হইল অর্থাৎ জগাই-মাধাইযের মতন পাষণ্তী তাহাদের পূর্বব আচরণ ত্যাগ 
করিয। নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিল। শ্রীচৈতন্তের অপর উদ্দেশ্য প্রেমধর্্ন স্থাপন 
কর] ; রুক্সিনী-বেশে নৃত্য করিযা নিমাই তাহার পূর্বভাস দ্িলেন। 

১৫১* শ্রীঃ অব্দেব ফেব্রুযাপী মাসে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ২৭শে মাঘ 
বৃহস্পতিবার নিমাই সন্যাস-গ্রহণেব সঙ্কল্প করি! গৃহত্যাগ করেন। মাঘ 
মাসের সংক্রান্তির দ্িন কাটোযাতে কেশব-ভারতীর নিকট তি“ন সন্যাস গ্রহণ 
করিলেন। কেশব-ভারতী তাহাকে *ভ্রীকৃষ্জচৈতন্ট” নাম দিলেন। দীক্ষার 
পর নিত্যানদ্দ কৌশলে তাহাকে শান্তিপুরে লইয৷ আসেন এবং সেখানে শচী- 
দেবীব সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয। মাষের অশ্থমতি লইফ| ফেব্রুয়ারীর শেষ 
সপ্তাহে তিনি নীলাচল গমন করেন। জীবনেব শেষ চব্বিশ বৎসর নীলাচলেই 
স্বাধীভাবে বাম করেন। ইহা'র মধ্যে ছয বৎসর দেশ পর্য্যটনে কাটিয়াছে। 

যাহার! ব্চৈতন্তের নালাচল-যাত্রার সঙ্গী হইযাছিলেন তাহাদের মধ্যে 
নিত্যানন্দ, গদাধবঃ মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ অন্যতম । সেই সময় 
গৌড় ও উভভিয্যার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। মেই্জন্য অনেকেই তাহাকে যাইতে 
নিষে কবেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্ত কোন নিষেধই শুনি৮7 না| ডায়মণ্ড হার- 
বারের অন্তর্গত ছত্রভোগে আসার পর জনৈক রামচন্দ্র খানের সহায়তায় তিনি 
নদ) পার হংলেন। পথে স্বর্ণরেখার তীরে শ্রনিত্যানন্দ শ্রচৈতন্তের দণ্ডতঙ্গ 
করেন। জাজপুর, কটক প্রভৃতি স্থান হইয়া তাহার] জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত 
ইইলেন। শ্রীচৈতন্ত একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে যান এবং ভাবের আবেশে 
মুচ্ছিত হইয়। পড়েন। সেই সময বাস্দেব সার্বভৌম মন্দিরে উপস্থিত 
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ছিলেন, তিনি শ্রীচেতন্ককে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং প্রীনিত্যানন্দও 
অপর সঙ্গীসহ সার্বভৌমের বাড়ীতে আমিলেন। ফাল্তুনের শেষে শ্রীচৈতন্ঠ 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিযাছিলেন, আর পর বৎসর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে, অর্থাৎ 
১৫১০ গ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন। এই সমযের 
বিশেষ ঘটন! সার্বভৌমেব সহিত তাহার বিচার । সার্বভৌমের সহিত 
বিচাবেব বৃন্ধাবনদাস ও কবিবাজ গোস্বামী ভিন্ন বর্ণনা করিযাছেন। বুন্দাবন- 
দাসের বর্ণন! অন্রসাবে সার্ধভৌম শ্চৈতন্ককে বেদাস্তী বলিষ! ভ্রম করিয! 
ভক্তির কথ বলিতেছেন । প্রীচৈতন্ত তাহাব নিকট ভাগবত-পাঠ শুনিতে 
চাহিযাছিলেন। শ্রীচৈতন্তেব এই তরুণ বযসে সন্নযান গ্রহণেব অধিকার সম্বন্ধে 
সার্বভৌমের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওযায এ্ীচৈতন্য ষড়ভূজ যুত্তি প্রকাশ 
করিষ! তাহাকে দেখাইলেন যে তিনি সন্প।াসেব উর্ধে, এবং সার্বভৌমের কাছে 
তাহার অব্তাবেব উদ্দেশ্য প্রকাশ কবিষ! বলিলেন যে, তাহ! লাধুব উদ্ধার ও 
দুষ্টেব বিনাশ হেতু । কবিবাজ গোস্বামীব বর্ণনা মতে সার্বাভৌম অদ্বৈতবাদী 
এবং চৈত্ন্তকে তিনি ক্দাস্থ পডাইনে চেষ্টা কবিয়াছিলেন। সাত দিন সমানে 
নির্বাক শ্রোতা ৪ চৈতন্কে সার্বণভীম হু হউয| জিজ্ঞাণা কবিলেন তুমি 
তো! কোন প্রশ্নই কবিত্তছ লা স্ুহবাংতুমি কি বুঝিতে পাবিতেছ কিন! 
তাহ। আমি জানিতে পণ্বতেছ্ না। ভাভাতে চৈতন্য বলিলেন 

প্রভু বহে সুত্রেব অথ ঝুঝমে নির্মল । 

[তামার ব্যাখ। শুনি মন হখ ঠাবকল ॥ 
ভাবের স্ব নাগিক্যত্র বেলব্যাস। 

দাযাবা।? ভাষ্য শুনিলে হব চর্বালাশ ॥ 

ঙ্গান্বে দেহে আত বু'দ্ধ_মেই ঘিথ্যা হয়। 

জগৎ শিয। নছে-_নশ্বব মাত্র ভম || (চৈ. চ, মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ) 

১৫১০ এ্রীঃ অকেব এপ্রিল মাসের ভৃঠীয সপ্তাহে ( ৫বশাখের প্রথম সপ্তাহ) 

প্রচৈতন্ত দাক্ষিণাহ্য ভ্রমণে বাছিব হন। পুরী হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ-_ 
সেখান হইতে ফোমনাথ, দ্বাবকা, প্রভাল হইং| পুনরায় গোদাবরী 
তীরে আসেন এবং সেখান হইতে ১৫১২ থঃ অন্দের জা্গুয়ারীর মধ্যভাগে 
পুরী ফিরিয়! আসেন।--ভাহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মোট সময় ১ বৎসর 
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৮ মাস ২৬দ্দিন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে গোবিন্দ কর্মকার তাহার সঙ্গী 
ছিলেন। 
গোবিন্দ কর্মকার ও গোবিন্দ দাসের কড়চা লইয়! পণ্ডিত সমাজে মতভেদ 
আছে। বীহারা এ বিষয়ে কৌতুহলী, তাহার] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 
“গোবিন্দ দাসের কডচার ভূমিকা” ভক্তি-বিনোদ মুণালকাত্তি ঘোষের “গোবিন্দ 
দাসের কড়চা-রহস্ত”? ও ৬জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত “গৌরপদতরঙ্গিন ”র 
ভূমিকার ১২৬-১৫১ পাতা পড়িয়া দেখিবেন। শর আলোচনা! এইখানে 
অপ্রাসঙ্গিক | ইহ1 হইতে আমর! দেখিতে পাই যে শ্ীচৈতন্ত বেদাস্তী সার্ব- 
ভৌমের মতবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তারপর “আত্বারাম” শ্লোকের ব্যাখ্যার 
পর প্রথমে প্চতুভূণ্জ পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ” দ্েখাইলেন । 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সাধারণ উদ্দেশ্য মনে হয় বৈষ্ঞবধর্্ম-প্রচার ॥ কিন্ত রায় 
রামানন্দের সহিত মিলনই দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের প্রধান ঘটনা । অপর ছুইটি 
হইতেছে ব্রহ্মদংহিতা ও কর্ণামৃত পুথির সহিত পরিচয়। রায় রামানন্দের 
সম্বন্ধে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। রামানন্দের 
নিকট হইতে শ্রীচৈতন্ত যে তত্ব পাইলেন, সেই রাগান্থগা-ভক্তিই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-্ধর্শের মূল কথা । আমর! স্থানান্তরে তাহা! আলোচন! করিয়াছি সেজন্ত 
এখানে আর তাহার আলোচনা]! করিব ন। একটি তথ্য এখানে পাওয়া যায়, 
তাহ! লক্ষ্য করিবার বিষষ | চৈতন্যভাগবতে আমর! দেখিতে পাই যে পাষণ্তী- 
দ্লন ও জীব-উদ্ধারের জন্য তাহার অবতার এবং তিনি নিজেও বারবার 
“সংহারিমু” “সংহারিমুঃ বলিতেছেন। রায় রামানন্দের কাছে কিন্ত তিনি 
বলিতেছেন-_ 
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন। 
গোপেন্দ্র স্থত বিনা তি'হে ন। স্পর্শে অন্তজন ॥ 
তার ভাবে ভাবিত করি আ£ঃমন । 
তবে কৃষ্ণ মাধূরধ্য-রম করি আস্বাদন ॥ / চৈ' চ, মধ্য ৮ম পঃ) 
গোদাবরীর তীর হইতে শ্রীচৈতস্ের অবতার মুখ্য ভাবে রাধিকাতে 
প(রণত হংলেন। নবদ্ীপে যে লীলা! করিলেন তাহাও অস্বীকার কর! চলে 
না। তুতরাং রসরাজ ও মহাভাব স্বরূপ এক হইয়া গেলেন এবং সেই জন্তই 
শ্রীচৈতন্ত চলিত ভাবে অস্তকৃঞ্ণ ও বহির্গের__কৃষ্ণ হইতে রাধিকায় রূপাস্তর | 
নবদীপ হইতে নীলাচলে যে লীল। প্রকাশ, তাহ মহাপ্রভুর জীবনে এক 


৪, বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


অদ্ভুত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের চরম বিকাশ গভীরায় দিব্যোন্মাদ 
অবস্থ] | 

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ করিষ! শ্রীচৈতন্ত ছুই বৎনর কাল নীলাচলে অবস্থান 
করিলেন । তাহার পর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীঃ অন্দের সেপ্টেম্বর 
কি অক্টোবর মাসে বৃন্দাবন যাত্রা কবিলেন এবং তিনি “জননী ও জাহ্‌বী” 
দর্শনের জন্ত গৌঁড়দেশ দিযা চলিলেন। পে রামকেলী গ্রামে গৌড়েশ্বরের 
ছুই জন হিন্দু মন্ত্রী গোপনে তাহার মহিত দেখা করেন। ইহারাই পরে রূপ 
গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে বিখ্যাত হন। আ্ীচৈতন্ত রামকেলী হইতে 
শাস্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে যান, মেখানে শচীদেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয 
এবং ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মালের মধ্যে নীলাচলে ফিরিযা আসেন। 

১৪১৫ খীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর কিম্বা! অক্টোবর মাসে তিনি ঝাডিখণ্ডের পথে 
পুনরাষ বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে মথুবা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রযাগ প্রভৃতি 
তীর্থস্থান দর্শন করেন। কিন্ত এই ভ্রমণের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান ঘটন| 
রূপ ও সনাতনের সহিত মিলন এবং উভযকে শিক্ষাদান | প্রযাগে রূপ তাহার 
অনুজের সহিত আসিয! এ্চৈতন্তের শরণ লইলেন। দশদিন ধরিযা মহা প্রভু 

কষ্গতত্ব ভক্তিতত্ত বসতত্ত প্রাস্ত | 

সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ 

বামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 

রূপে কপা করি তাহ1 সব সঞ্চাবিল ॥ ( চৈ. চ, মধ্য ১৯শ পঃ) 
মহাপ্রভুর আজ্ঞ! পাইয়! ব্রন্ূপ বৃন্দাবনে চলিযা গেলেন । 

ইহার পর কাণীপামে সদাভন আপন! শ্রচৈতন্তের সহিত মিলিত হইলেন 
এবং ছুইমাস ধবিয় প্রীচৈতন্তের নিকট কৃষ্ণতত্ব রাধাতন্ব, জীবন্ত ব্যুহ তত্ব 
প্রভৃতি শিক্ষ! লাভ কবিলেন। সনা'তণকে মহাপ্রভু বলিলেন__- 

পূর্বে প্রযাগে আমি বসেব বিচাবে। 

তোমার ভাই রূপে ঠকল শক্তি সঞ্চাবে ॥ 

তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার । 

মথুবার লুপ্ত তার্থের করহ্‌ উদ্ধার ॥ 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণনে বৈষ্ণব আচার । 

ভক্তি শ্বৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার ॥ ( 66. চ, মধ্য ২৩শ পঃ) 
কাশীধামে বৈদাস্তিক প্রকাশানন্দের হিত বিচার করিয়! ব্রটৈতগ্ত অধ্বৈত 
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মত খণ্ডন করেন এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নীলাচলে ফিরিয়া 
আসেন। ইহার পর আর তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। তাহার 
নীলাচল বাসের কাল ছই ভাগে বিভক্ত কর! যায়। বুন্ধাবনে শ্রান্ূপ ও 
আ্রীননাতন বৈষ্ণব স্মৃতি ও ভক্তিতত্ প্রণয়ন করিতেছিলেন, আর শ্রীচৈতন্তেব 
আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৌঁড় দেশে আচগালে এই নবযত প্রচার করিতেছিলেন 
১৫২২ ত্ীঃ খব্ব পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্ত এই ছুইটি জায়গার সহিতই যোগাযোগ 
রাখিযাছিলেন ১ ১৫২২ শ্ীঃ অব্দের পর হইতে তিরোধান পর্য্যস্ত তিনি শ্রক্চের 
বিরহে উন্মাদের ন্যায যাপন করিয়াছেন। তাহার সেই দিব্যোম্মাদের অবস্থ! 
অতুলনীয় এবং তাহ] বর্ণনা! করা অপভ্ভব। এই পর্বে শ্রীন্ূপ ও সনাতন 
বৃন্দাবন হইতে আসিয়! মহাপ্রভুর সহিত দেখা করেন। এই সময়ে শ্রীব্বপ 
তাহার দুইটি নাউক ললিতমাধৰ ও বিদগ্ধমাধব মহাপ্রসুকে শোনান ও তাহার 
অনুমোদন পান । আ্ীপনাতন যখন নীলাচলে আসেন তখন তাহার সমস্ত 
শরীরে কণ্ড, হওয়ায় তিনি আত্মবিসর্ন করিতে ইচ্ছ! করিলেন। শ্রীচৈতন্ত 
তাহার মনোভাব জানিতে পারিষ! তাহাকে বলিলেন-- 

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না! পাই পাইয়ে ভজনে । 

কুষ্ণ প্রাপ্তর উপায কোন পাই ভক্তি বিনে ॥ (চৈ. চ, অন্ত্য ৪র্থ পঃ) 

হরিদাস ঠাকুরের দেহরক্ষা, ছোট হরিদাস-বর্জন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে 

এই পর্বে মহাপ্রভুর জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা নাই । এই পর্ব মহাপ্রভুর 
জীবনে প্রেমের পর্ব ; তিনি দিবারাত্রি রুষ্খের প্রেম অন্তরে আম্বাদ করিতেছেন 
এবং প্রিষতম শ্রীক্চের বিরহে আকুল হইয| থাকিতেন। তাহার কখনও 
বাহজ্ঞান থাকিতঃ কখনও বা সম্পূর্ণ বাহজ্ঞান লোপ পাইত”- আবার কখনও 
বা ভাবে বিভোর হইয়। থাকিতেন। 

কতু ভাবে মগ্ন কভু অর্ধবাহ ক্ফুর্তি। 

কভু বাহ শ্মুর্তি তিন রাতে প্রভুর হিতি ॥ 

স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয। 

কুমারের চাক যেন সতত ফিরয ॥ ( চৈ. চ, অন্ত্য ১৫ শ পঃ) 

1৩ন দশায় মহাপ্রভু রহে পর্বকাল। 

অস্তর্দশা বাহাদশ। অর্ধ-বাহ আর ॥ 

অন্তর্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহাজ্ঞান। 

সেইদশ। কহে ভক্ত অর্ধরাহ্ন নাম । 


৪২ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিকা 


অগ্ধবাহ্থে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে। 
আকারে কহেন সব শুনে ভক্তগণে। (চৈ.চ, অন্ত, ১৮ শপঃ) 


মহাপ্রভুর অস্তর্ধানের পর শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার উজ্জবলনীলমণি রচন! 
করেন এবং উজ্জলনীলমণি রচিত হইবার পর কবিরাজ গোস্বামী তাহার 
টচৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থ শেষ করেন। মহাপ্রভুর অবস্থার বর্ণন। শুনিয়াই হয়ত 
শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণিতে দিব্যোন্ম'দের লক্ষণ দিষাছেন, আবার 
ইহাও হইতে পারে যে দিব্যোম্মাদের সমস্ত লক্ষণ কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর 
উপর আরোপ করিষাছেন। তাহার জীবনের এই পর্বের ইতিহাস একমাত্র 
কবিরাজ গোস্বামীই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাহাজ্ঞান, অর্দ-বাহ্যজ্ঞান, 
বাহ্যজ্ঞানশূন্ত সম্পূর্ণভাবে মগ্র--এই তিন অবস্থাকেই কবিরাজ গোস্বামী 
দিব্যেন্মাদ বলিযাছেন। শ্কঞ্জ-বিরহে কাতরা রাধার যেরূপ অবস্থা 
হইযাছিল মহাপ্রহ্ুরও সেই অবস্থ। হইযাছিল-- 
কুষ্ধর বিযোগ গোপীব দশ দশ] হয। 
সেই দশ দশ] ভয প্রভুব উদয় ॥ 
এই পর্ববে মহাপ্রভৃব আর একটি লক্ষণ দেখ| ঘায--সেটি ভ্রম। যে জিনিষ 
যাহা নয, তাহাকে দেই ফ্রিনিষ জ্ঞান কবার নাম ভ্রম। এইন্ধপ জমকে 
দিন্যোন্মান্রে একটি লক্ষণ বলিষ। ভ্রীবূপ গোস্বামী অভিহিত করিযাছেন | এই 
ভ্রমের কারণ ঠাহ'র ঠা ও অপুর্ব কর্চপ্রেম । তিশি খমুন| ভ্রম করিয়! সমুদ্রে 
বাপ দ্িতেছেন এবং চঃক পাহাডকে গোবদ্ধন ভ্রম করিতেছেন; এইকবপ 
ষ্টাম্ত অনেক পাওয| যায । এই অবস্থায় মহাপ্রভুর দেহ পীলাচলে, কিন্ত 
তাহার মন বুন্দাবনে চনয! গিযাছে-শালাচলে থাকিয়াও চিণি বুল্গাবনের 
রপমাধুরী আঙ্গাদন করিতঠন। ই] প্রাঞ্ক5 অবস্থ! নহে, কারণ এই অবস্থায় 
অপ্রাক্কচ্ের বন্তনকল প্র1%5 বন্তর স্যাম দৃগ ভয় । এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় 
উচৈতন্ত যন ভা মগ্র থাকিতেন তখন- 
ভাবাশ্রক্ধপ গাত গায় স্বরূপ মহাশষ | 
বিগ্ভাপতি চগ্াদাস শ্রগা হগোবিন্দ। 
ভাবান্থর্ূণ ক্লক পড়ে বাধ বামাশন্দ ॥ 
মধ্যে মধ্যে আপন প্রভু শ্লোক পড়িয়া 
শ্লেকের অর্থ করে প্রভু খিলাপ করিয়া ॥ ( ঠ. চ, অস্ত ১৭শ পঃ) 
লীল! নিভ্যঃ তাহার শেল হইতে পারে না। মেইজন্ চৈতন্তদেবের 
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তিরোধানের পরও তাহার লীল1 চলিতেছে । ধীহার। ভাগ্যবান তাহারা 
সেই লীলা! দেখিয়া! ধন্ত হন । 

অগ্যাপিহ সেই লীল1 করে গোর! রায়। 

কোন কোন ভাগ্যবান (দখিবারে পায় ॥ 

কিন্ত প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়! প্রাকৃত জনের ন্টায় আচরণ যিনি করেন 

তাহার তিরোধান প্রাকৃত কারণেই হওয়! স্বাভাবিক এবং তাহার অন্যথ! 
হওয়াই অস্বাভাবিক দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকঞ্চের লীলাবসানের সময় প্রারুত 
কারণেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সামান্ত এক ব্যাধের তীরে আঘাত 
পাইয়াই মহাভারতের নায়ক, অর্ছন-সখা, গীতার উপদেষ্টা শরীক দেহরক্ষা 
করিলেন। যুগাব্তার পরনহংসদেবও প্রাকৃত কারণেই দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। সুতরাং কোন প্রাকৃত কারণ অবলম্বন করিয়াই যে মহাপ্রভু 
তাহার প্রকট লীলার অবসান করিবেন ইহাই স্বাভাবিক । ডং বিমানবিহারী 
মজুমদার তাহার “চৈতন্ত-চরিতের উপার্দান” নামক গ্রন্থে ও শ্ীপ্রভাতকুমার 
মুখাজ্জা এম-এ+ ডিপ্লোমা! (এডিন ) তাহার 106 [1505 ০ 06 
110155%21 ৬81511215) 11] 011558. নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলাবসান 
সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত আলোচন1 করিয়ছেন। আমর! উক্ত ছুই গ্রন্থ অনুসরণ 
করিয়। মহাপ্রভুর লীলাবসান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

(১) উড়িয়! ভাষায় লেখা অচ্্যুতানন্দের শুন্কসংহিতা হইতে জান! 
যায়ঃ মাধব অর্থাৎ বৈশাখ মাধে পুণিমার দিন মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইফ| 
যান। 

(২) উড়িয়া ভাষায় দিবাকরদাস কর্তৃক লিখিত জগন্নাথ-চরিতামৃত 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইয়| যান। 

(৩) উড়িয়! ভাষায ঈশ্বরদাপ কর্তৃক রণচত চৈতন্য ভাগবত অনুসারে 
বৈশাখ মাসের শুক্লা! তৃতীয়াগ দিন মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইয়! যান এবং 
গোমতী তীর্থে প্রাচী নদীর তীরে তাহার শেষকৃত্য সম্পন্্ হয়। 

(8) উড়িয়! ভাষায় লেখা কবিহ্র্য সদানন্দের প্রেম তরঙ্গিণী নামক 
গ্রন্থ হইতে আমর! দেখিতে পাই যে মহাপ্রভু আটচল্লিশ বছর বয়সে টো! 
গোপীনাথ নামক স্থানে অস্তত্ধীন করেন। 

(৮) জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল হইতে আমর! জানিতে পারি যে আধা 
মাসে রথের অথ্থে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু বামপদে আঘাত পান। সেই 
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ক্ষত দূষিত হওয়ায় কাশীমিশ্রের বাগানে তাহার চিকিৎস! হয় এবং শুক্লপক্ষের 
সগ্ডম দিবসে বেল! দশটার সময তিনি দেহরক্ষা করেন । এই তিরোধানের 
তারিখ ২৯. জুন ১৫৩৩ খুঃ অন্দ। 

আযাঢ বঞ্চিত রথ বিজয1 নাচিতে। 

ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥ 

চরণে বেদনা বড ষষীব দিবসে । 

সেই লক্ষ্যে টোটায শযন অবশেষে ॥ 

পণ্ডিত গোসাঞ্জিকে কহিল সর্বকথ|। 

কালে দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বাথ! ॥ 

মায| শরীর তথ রহিল যে পন্ডি। 

চৈ-ন্ত টৈকুষ্ঠ গেলা জদুদ্বীপ ছান্ড ॥ 

(৬) লোচননাম তাহার চৈতন্মচ্ছল গ্রষ্ঠে বপিয়াছেন যে আধাঢ 
মাসব শুরা! সপ্তমী তিথিতে বধিবার বেলা ভৃতীয প্রহরের সময় গুগ্ডিচ। 
বাড়ীতে মহাপ্রছু জগন্নাথে লীন হইলেন । 

ভুহীয প্রহর বেলা রববাব দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল! আপনে ॥ 


ভক্ু হান্ত্ি দেখি পড়িছা কয়ে কথন । 
গুপ্তাবাডাব মপ্যে প্রভুর তৈল 'অনর্শন ৭ (টচ. ম) শেষখণ্ড) 
(৭) কখন নাগরের “অদ্বৈত প্রকাণো যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহ! 
হইতেও দেখা যায় যে মহ্াপ্রন্ জগন্নাথদ্বের মধ্যে অস্তঠিত হইলেন। 
'একরন গোরা হ্গগমাথে নিরবিয। 
এমন্দিবে প্রবেশ্ল 51 নাগ বলিব! 
প্রবেশ নাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হেল। 
ভক্তগণ মনে বছ আশঙ্ক। জন্যিল ॥ 
কিছুকাল পরে সবযং কপাট খুলিলা। 
গৌরাঙ্গাপ্রকই লড়ে অস্থমান কৈল1 ॥ (অদ্বৈত প্রকাশ, ২১তি অধ্যায়) 
(৮) কবিকর্ণপুরের ৮তন্চন্দ্রোদয় নাক হইতে আমর1 জানিতে পারি 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৫ 


যে সাতচষ্লিশ বছর বয়সে মহাপ্রভু দিব্য ধামে গমন করিয়াছেন । কবিকর্ণপুর 
আরও বলিয়াছেন যে টৈতন্তদেব এই মরজগতের নহেন, সুতরাং তাহার মৃত্যু 
হইতে পারে না। 


(৯) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ত ভাগবতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। 

(১০) কষ্*দা কবিরাজের ঠচতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে লীলার অবসান 
কি ভাবে হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয নাই। এইমাত্র বল! হইয়াছে যে 
এই মরজগতে তিনি ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন-_-- 

ত্ীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। 

অই্টচল্লিশ বতণব প্রকট বিহরি ॥ 

চৌদ্দশত-সাত শকে জন্মের প্রমাণ । 

চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান ॥ . (চৈ. চ, আদি, ১৩ পঃ) 

(১১) শ্রীনবহবি চক্রবন্তী তাহার ভক্তিরত্বাকরে বলিযাছেন যে মহাপ্রভু 
গো'পীনাথে লীন হইযাছেন।, 

(১২) ন্যাব যছুনাথ সবকাধ মনে কবেন যে ১৪ই জুন ১৫৫৩ খুঃ অন্দে 
টচৈতন্যদেব দেহবক্ষ। করেন। 

(১৩) ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে ১৪৫৫ সনের ৩১শ আবাঢ, 
শুক্লা সপ্তমীতে রবিবাব ইতীষ প্রহবে (ইংবাজী তারিখ ২৯শ, জুন ১৫৫৩ খ্রীঃ 
অন্দ) শ্রাচৈতন্ত এই মবজগৎ ত্যাগ কবেন এবং তিনি মোউ ৪৭ বছর, ৪ মান 
এবং ১০।১২ দিন জীবিত ছিলেন। ডঃ মজুমদার জযানন্দের মতই গ্রহণ 
করিষাছেনঃ তবে তাহার মতে গলাধব পাগুতের বাড়ীতে মহাপ্রভু দেহরক্ষা 
করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন জযানন্দ বণিত প্রারুত কারণ গ্রহণ করিয়াছেন 
তবে তিনি মনে করেন যে গুপ্ডিচা-বাডীতে মহাপ্রভুর শবদেহ সমাধিত করা 
হইয়াছে । প্রসিগ্ধ ্রতিহামিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও জযানন্দের কথাই 
মানিয়া লইযাছেন। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে রাজাপ্রতাপরুদ্রের 
পরিকরগণ মহাপ্রভুকে হত্যা কবে এবং তাহার » দহ লুকাইষ! ফেলে । 
অবশ্য তাহাদের এরূপ করিবার এঁতিহাসিক কারণ আছে। প্রতাপরুদ্র রাজ 
কাধ্যট ছাড়িয| দিয়। একান্ত ভাবে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয লইযাছিলেন। 
স্থতরাং জগন্নাথেব পাণ্ডাগণ ও প্রতাপরুদ্রের অমাত্যগণের পক্ষে এরূপ 
গুপ্ত হত্যা একেবাবে অনভ্ভব বলিয! মনে হয না। এসম্বন্ধে বিশেষ 
কোনরূপ প্রমাণ পাওয়! যায না, ফিস্ত জগন্নাথে বা গোপীনাথে মহাপ্রভু লীন 


৪৬ 


বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক৷ 


হইয়াছেন ইহা প্রায় সকল চরিতকারগণ বলায় গুপ্তহত্য। সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকিয়া যায়। 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১) 


(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১3) 
(১০) 
(১৯) 
(১৭) 
(১৮) 


ততীশ্ব অধ্যাস্্েক্র গ্রন্থুপও্জী 


্লীত্ীচৈতন্য ভাগবত--প্রীবুন্দাবন দান ( বহুমতী সং) 

প্ী্ীচৈতন্য চবিতামৃত-শ্রীরুষ্ণদাস কবিবাজ (বঙ্গবাসা সং) 

লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল-_ভক্তিভূষণ প্রীযবগালকাস্তি ঘোষ সম্পাদিত। 

জযান/নর চৈতন্-মঙ্গল--স'হিত্য-পরিষদ সংহ্কবণ। 

গোবেন্দ দাসব কড়চা_-ডঃ দীনেশচন্জ্র সেন সম্পাদিত। 

শ্র-গ'বপদ তবঙ্গিন'_-৩জগকস্ধু ভদ্র সম্পাদিত। 

ই্ীঅন্বৈত প্রকাশ--ঈশান নাগব- ভক্তিত্ষণ প্রীদৃণালকান্মি ঘোষ সম্পাদিত (ওয় সং) 
তক্তি-বর্তাকন্- ্রীনরহৰি চক্র“ । 

চৈতন্য চকিতেপ উপ দান-_ডঃ ন্মানবিহাব মজুমদার | 
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বাংল! চবিত-গ্রন্থে জীচৈতনা- শগিব্জি।শংকব বাধ চেধুর | 
প্রকুক-চৈতন্য-চবিত মৃতম্-গ্্ী নুর ব" *প্ত শেসুণালকান্তি ঘোষ ভক্কি্যণ সম্পাদিত) 


চতুর্ষ অধ্যায় 


শ্ীচৈতন্ভকে আদর্শ করিয়! এবং তাহারই মৌখিক উপদেশ ও শিক্ষার দ্বার] 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব, এবং তাহারই আদেশে ইহার পুষ্টি ও বিস্তার 
হইয়াছে কিন্ত এই ধর্ষের দার্শনিক সিদ্ধান্ত কি এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
সাধনা, দীক্ষ। ও আচার প্রণালী কিরূপ তাহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত নিক্গে কিছুই 
লিখিয়! রাখিয়! যান নাই। কিন্তু তাহার নিকট হইতে মৌখিক উপদেশ 
পাইয়! শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতনগোম্বামী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন"করিয়াছেন এবং 
ইহাদের নিকট শিক্ষা পাইয়। ও ইহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়! শ্রীজীব- 
গোস্বামীও অনেক গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন | কিন্তু শ্রীর্ূপগোস্বামী কৃত ললিত- 
মাধব ও বিদগ্ধ-মাধব নামক দুইটি নাটক ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্ত 
দেখিয়াছিলেন এবং অহ্থমোদন করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
ন1। শ্রীর্ূপগোস্বামী, শ্রীসনাতনগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বারী প্রণীত গ্রন্থসমূহ 
ছাড়! গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব-নির্ায়ক অন্য কোন গ্রন্থ নাই। বিশেষ 
করিয়। শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত ভাগবত সন্দর্ভ ব ষট্‌ সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে গৌড়ীয় 
বৈষঞ্ব ধর্মের দার্শনিক তত্ব বিশদ ভাবে বিশ্রেষণ কর! হইয়াছে । 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্রহ্গ, পরমাত্বা ও ভগবান এই তিনটি 
শব্দ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানতত্বেরই নামান্তর এবং এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ শ্বরূপ 
সাহার] শ্রীমস্তাগবতের নিম্বলিখিত গ্লোক ব্যবহার করেন-_ 


বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 
ব্রদ্মেতি পরমাত্বেতি ভগবানিতি শব্দ্যাতে ॥ ( ভা, ১২1১১) 


সেই অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপকে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন ্ূপে দেখিয়া! থাকেন। 
কিন্ত বিভিন্ন সাধকের কাছে বিভিন্নব্ূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
তাহাকে অভিন্ন বলিয়াই ধর হয়| যেমন মযুরকষ্ঠী শাড়ি যখন বিশেষ স্বান 
হইতে বিশেষ লোক দেখে, তখন সেই শাড়ী তাহার কাছে যে রংএর মনে 
হইবে, অন্ত আর একটি বিশেষ স্থান হইতে যিনি দেখিতেছেন তাহার কাছে 
আর তাহা মনে হইবে না। আবার ময়ুরকষ্ঠী শাড়ী নানা বর্ণময় হইলেও 
প্রধান যে একপ্রকার বর্ণ বিশেষ, তাহাই মনতুরকষ্ঠী শাড়ী) তাহার প্রধান যে 


৪৮ বৈষ্ণবসাহিত্য প্রবেশিক। 


বর্ণ আছে তাহার মধ্যে অন্য সমস্ত বর্ণ অন্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ পষ্টবন্ত 
বিশেষ, তাহার প্রধান বর্ণের মধ্যে অন্ত সব বর্ণ মিশিয! যায়। নারদ 
পাঞ্চরাত্রেও অনুরূপ শ্রোক পাওয়। যায় এবং এই তত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাহা 
উদ্ধত কর! গেল £ 
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুতঃ | 
রূপভেদমবাগ্লোতি ধ্যানভেদাত্বথাচ্যুতঃ ॥ ( গ. প. র1) 
অর্থাৎ মণি ( বৈদুর্য্য) যেমন বিভক্তভাবে নীলগীতাদি বর্ণযুক্ত হইয়! থাকে, 
সেইরূপ ধ্যানভেদ-বশত অচ্যুত (ভ্রীহরি) ও রূপ-ভেদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
আমরা এখানে ব্রহ্ম বা পরমাত্বম বা ভগবান শব্দের পরিবর্তে পরীর শব্দ 
প্রয়োগ করিলাম। ব্রহ্গপংহিতায আমর! দেখিতে পাই যে কোটি কোটি 
ব্রদ্মাণ্ড যে ব্রদ্দের বিভূতি সেই ত্রদ্ম আবার গোবিন্দের স্বরূপ-_ 
যস্তপ্রভা প্রভবতো। জগদগ্ড কোটি, 
কোটিঘশেম-বস্থুধাদি বিভূতি ভিনম্‌। 
“হদ্ব্ববন্গ নিষ্কলমনস্তম'্যেভুতম্‌ 
গোবিন্দমানিপুক্ষং তমহং ভঙ্কামি ॥ (বঙ্গ সংহতী। ৫১৪০) 
গোবিন্দ ও ওক্কস্জ যে অভিন্ন চাহাও ব্রক্গদংহিত| হইতে আমর! জানিতে পারি-- 
ঈশ্বরঃ পরম: কুষঃঃ ন:চ্চবানন্দ বিগ্রহ: | 
অনাণ্দ আছি গোবিন্দ; সর্বাকারণকারণম ॥ (81১) 
সবতরাং আমর! দেখিতে পাইতে যে পরত বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে আ্রীক্চ 
অভিন্র। ত্রন্দ (নির্বিশেষে ), আঃ। ( পরমাম্া) ও ভগবান্--এই তিন 
একই উরুঞ্জের তিনটি নৈচিত্রী বা পন্ূপ। একই “তু হইয়া তিনি জ্ঞানমার্গ 
সাবকের নিকউ নিকািেষ ত্রহ্মর্ূপে, যোগমার্গ উপানকেব নিকট পরমায়ারূপে 
এবং ভক্তিমার্গের উপাসকের নিকট ভগ্বানরূপে প্রতিভাত হন। রাম, 
নৃসিংহ প্রহৃতি কলা বা অংশ, শ্রী স্বঘং ভগবান-_ 
এতে চাংশ কলাঃপুংনঃ কষ্টন্ত ভগবান গ্য়মূ। 
ইত্রারিব্যাকুলং লোকং মুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভা. ১1৩৩৮) 
নির্বিণেন ব্রচ্ম পরমত্রঙ্গ উকুবেঃর নৃযনহম শক্ষি বলিয়া ভগবদ্‌ গীতায় স্বয়ং 
শরীর বলিয়াছেন “তরক্গণোহি প্রতিষ্ঠাইম্‌॥” আমিই ব্রঙ্গের প্রতিষ্ঠা। 
মুণ্ডকোপনিবদও ঈশর-পুরুবকে বর্গের হেতুভূত বঙিয়াছেন-- 


চতুর্থ অধ্যায় ৪৯ 


“যদাপশ্ঠঃপশ্থতে রুকুবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌ (৩1১1৩) 
শরীক অয় জ্ঞান তত্ব---"্অদ্বয়জ্ঞানতত্ব বস্ত্র কষের স্বরূপ” 

( চৈ, চঃ আঃ, ২য় পঃ) 
অর্থাৎ যিনি একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ তত্ব এবং যাহ! ব্যতীত অপর কোন স্বয়ংসিদ্ধ 
তত্ব নাই। শ্রীক্চ অদ্বয় হওয়ায় তাহার দ্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই 
তিন প্রকার ভেদের কোন প্রকার তেদ নাই। রাম নৃসিংহাদি পৃথক ভাগবত 
স্বরূপ কিন্ত তাহার! স্বযংসিদ্ধ নহেন এবং তাহাদের সত্তা শ্ররুফের সত্তার 
অপেক্ষা রাখে । সুতরাং শ্রী স্বয়ংসিদ্ধ, স্বজাতীয়ঃ ভেদশৃন্ত, ও বিজাতীয় 
ভেদ হইল ভিন্নঙ্জাতীয় ভেদ, যেমন শ্রীকঞ্জ চিৎজাতীয় এবং ব্রহ্মাণ্ড জড় 
জাতীয় কিন্ত ব্রন্মাণ্ডের পৃথক সত্তা নাই, ্রাীকৃ্চের সত্তার উপর নির্ভর করে। 
সুতরাং শ্রীকষ্ণ স্বযংদিদ্ধ-বিজাতীয় ভেদশৃন্ত । আর স্বগত ভেদ হইল দেহ- 
দেহী ভেদ। কিন্তু শ্রীকষ্জে এইরূপ দেহ ও দেহী ভেদ নাই। তিনি 
সচ্চিদানন্দ, চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ । শক দেহ ও আত্ম। পুথক নহে । যেমন 
লবণ পিণ্ডের সর্বত্রই লবণ ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই সেইরূপ ব্রন্ম বা শরীরের 
সর্বত্রই আনন্দ, তাহাতে আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। *্সযথা সৈম্ধব 
ঘনঃ অনস্তরঃ অবাহ্‌ঃ কৃতৎস্গঃ রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্বা অনস্তরঃ 
অবাহ্যঃ ককৎস্্ঃ প্রজ্ঞাথন এব” | (বুহদারণ্যক ৪11১৩) সুতরাং দেহী-কৃষ্ণ 
একবস্ত্, তাহার দেহ আর এক বস্ত তাহা সত্য নহে। কুর্শপুরাণ হইতেও 
আমর! জানিতে পারি যে ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই--( দেহ দেহিভেদাচাত্র 
নেশ্বরে বিছ্ভতে কচিৎ )। বিষুপুরাণে বল! হইয়াছে *্যত্রাবতীর্ণং কষ্ঠাখ্যং 
নরারৃতিম্‌” (৪1১১।২) এই প্রমাণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে পরত্রহ্গ 
প্রীরুষ্জ নরদেহধারী, গোপাল তাপিনীতেও এইরূপ বল! হইয়াছে 
“সৎপুণ্রীকনয়নং মেঘাভং বৈছ্যুতাম্বরম্‌ খিভূঙ্গং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিমীশ্বরমূ” 
( গো, তাঠ, পৃঃ ২1১)। কবিরাজ গোস্বামীও বলিযাছেন-_ 

কঞ্চের যতেক খেল। সর্বোত্তম নরলীলাঃ 
নরবপু তাহার স্বরূপ। 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ (টে, চঃ মধ্য, ২১শ পঃ) 
পীক্ণ 'মধুরৈশব্য-মাধূধ্য কপাদি ভাণ্ডার” (চৈ, চ, মধ্য, ২১প পঃ) তাহার রূপ 
ও গুণাদির মাধূর্য্যের কোনও লীম নাই। কারণ-_ 
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যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভূধন 
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ( চৈ, চ, মধ্য) ২১শ পঃ) 
কের দ্ূপ ও মাধূর্য সর্ধপ্রাণীকে আকর্ষণ করে। ভ্রিভূবনের সমস্ত 
সাধারণ প্রাণীকে যে কেবলমাত্র আকর্ষণ করেঃ তাহা নহে। পরমব্যোমে যে 
সমস্ত ভগবৎ ম্বরূপ আছেন তাহ।দের, এমন কি লক্ষমীগণকেও আকর্ষণ করে-- 


কোটি ব্রন্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে শ্বব্মপগণ 
তা-সভার বলে হরে মন। 
পতিব্রতা শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী 


আকর্ষষে সেই লক্্মীগণ ॥ ( চৈ, চ, মধ্য, ২১শ পঃ) 
কিন্ত শ্রীরুফ্চের নাধূর্ধোর আবাব এমন একটি শক্তি আছে যাহ! ভিভূবন, 
ভগবৎ-স্বরূপ ভক্তগণ এবং লক্গীদে বীগণকে আকর্ষণ করিযাই নিরস্ত হয় নাই 
সে মাধূর্ষ্যে স্ববং গ্রকুষ্ণও আক ধিত হন-_ 
(১) কৃ মাধূর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। 
কৃঞ্ আদি নর-নাপী করযে চঞ্চল | 
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষযে সর্বমন | 
আপনা আম্বাদিতে কুন করেন যতন ॥ (চৈ, চ) আদি, ৪র্থ পঃ) 
(২) আপন মাধূর্য্ে হরে আপনাব মন। 
আপনে আপনা চাে করিতে 'আলিজন ॥ (চৈ, চ,মধ্য,৮ম পঃ) 
(৩) অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকাবী, 
শ্কবতি মম গরীযানেল মাধূর্য্যপুবঃ। 
'য়মভমপি হস প্রেক্ষ্য যং লুন্ধ চেতাঃ, 
সরভম্মুপভোক,ং কাময়ে রাধিকেব (ললিতমাধব ৮1৩২) 
অখিলরলামূত মৃত্তি ই/কুঙ্ের মাধূর্যের বর্ণনা] করা অসভব--ইহ! অস্থভব 
বরার বিষয়, নিঞ্জের অস্্রে এই মাধুর্য যাহার! অহ্ভব করিয়াছেন, যেমন 
ইবেন্বমঙ্গল ঠাকুর ও আটৈতন্ভদেব,তা হার! প্রকাশের ভাষ। খুঁজিয! পান নাই; 
কেবঙ্গমাত্র "মধুর মধুর” বলিযাই ক্ষান্ত হইয়াছেন-_ 
(১) মধুরং মধূরং বপুবন্ত বিভে| 
মধুরং যধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি হৃহন্মিতমেতদহে। 
মধুরং মধুরং মধূরং যধুরম্‌ ॥ ( কর্ণামৃত, ৯২) 
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€২) কষ্তাঙ্গলাবণ্যপুরঃ মধুর হৈতে সমধূর 
তাতে যেই সুখ-সুধাকর | 
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা! হৈতে ন্ুমধুর, 
তার যেই শ্মিত জ্যোত্ম্াভর ॥ 
মধুর ঠৈতে সুমধুর তাহ হৈতে সুমধুর, 
তাহা হেতে অতি স্বমধূর | (€ চৈ, চ, মধ্য ২১শ, পঃ) 
্ীকুঞ্চ সকল এরশ্বর্য্যের আধার, কিন্ত তাহার এশ্বধ্য ভীতি উৎপাদন করে 
ন|। বা দেই ্রশ্বর্য্যের গৌরবের জন্য অন্তের সক্কোচ উৎপাদন করে না; 
আঞ্ষফের এশবর্য্যও তাহার মাধুর্য্যের অহ্থগত। সাধারণত এর্ধ্য বা বিভূতিকেই 
ভগনস্তার মার বশিয়। মনে হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্ত যে মহান ধর্ম প্রচার করিলেন 
তাহাতে মাধূর্য্যই ভগবস্তার সার-রশ্বর্য্য নহে। 
মাধূর্যয-ভগবত্ত|-সার ব্রজে কৈল পরচার 
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন । ( চৈ, চ, মধ্য ২১শ পঃ) 
শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সর্ব্কারণের কারণ, সর্বশ্বর্ধ্যময় এবং তাহার মাধূর্ষ্যর 
তুলনা নাই; তিনি আবার রিকশেখর। তিনিই প্রসে! বৈ সঃ।” রসের 
আস্বাদ্য এবং আম্বাদক উভয়ই তিনি। তিনি আস্বাগ্চ হওয়ায় তাহাকে 
আস্বাদন করিবার জন্ত সকলে লালায়িত হুইয়! উঠেন, তাই তিনি প্বৃন্থাবনে 
অপ্রারৃত নবীন মদন ।* আররাধার সান্নিধ্যে যখন শ্রকষ্ক থাকেন তখন তাহার 
মাধূর্যের চরম বিকাশ হয় এবং তখন তিনি “সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।” শরীক 
স্বয়ং ভগবান হইলেও, যখন যে শক্তির সাহচর্য লীলা করেন তখন সেইরূপ 
ভাবেই তাহাপ ভগবত্তার বিকাশ হয়। ম! যশোদার কোলে যখন থাকেন 
তখন তাহার মাধূর্য্যে মন্মথ মুচ্ছিত হয় না। তাই রসের দিক দিয়া বিচার 
করিলে রাধাকুষ্জের যুগলরূপই রসের স্বব্ধপ : 
গৌড়ীয় বৈষ্ুৰ ধর্দের সিদ্ধান্ত অঙ্কসারে কঞ্চতন্ত আলোচনা! করিয়া! এবার 

গৌড়ীয় বৈষৰ ধর্মের সিদ্ধান্ত অহ্যায়ী জীবতত্বের আলোচন!। করিব। মানুষ, 
কী, পতঙ্গ, তরু, গুল প্রভৃতি সকলেরই দেহ, জন্ম ও মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে 
ৃত্যু পর্্যস্ত প্রত্যেক দেহটি সচেতন। মৃত্যুর পর দেহ থাকে ন1 কিন্ত চেতনা 
থাকে। কাজেই দেহের মধ্যে এমন একটি 'জিনিষ ছিল যাহ! নিজে চেতন 
এবং দেহকেও চেতন করিয়াছিল । এই চেতনকেই জীব বল! হয়। দেহ 
জীব নয় কারণ দেহের নিজের চেতনা নাই, জীবের আছে। এই যে 


৫২ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


চেতনাময় জীব তাহাকে জীবাত্মা বা জীবস্বরূপও বলা হয়। এই যেজীব 
ব। জীবাত্বা ইহ। স্বর্ূপত ভগবানের শক্কি; কিন্তু এই যে জীবশক্তি তাহা 
ভগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তিও নহে এবং বহিরঙ্গ মাযাশক্তিও নহেঃ পৃথক একটি 
শক্তি বলিয়! ইহাকে তটস্শক্তি বল। হয। ভগবানের স্বরূপশক্তি বলতে আমরা 
সেই শক্তি বুঝি যে শক্তির দ্বারা “ভগবান নিজ পূর্ণস্ব্ূপে এবং বৈকু্াদি 
বৈভবক্ধপে অবস্থান করেন । তটস্থ শক্তির দ্বার! চিন্মাত্র স্বরূপ শুদ্ধ জীবর্ধপে 
অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গ মা! শক্কিব দঘ্বার। বহিরঙ্গ বৈভবস্বরূপ জড়াত্বক 
প্রধানাদিরূপে অবস্থান করেন!” গোঁডীয বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব 
ভগবানের অংশ । ভগবানের অংশ আবার দুইরকম (১) স্বাংশ ও (২)বিভিন্নাংশ 
-্তত্র দ্বিবিধাঃ অংশাঃ স্বাংশ! বিভিন্নাংশাম্চ। বিভিন্নাংশান্তটস্ত শক্ত্যাত্বক। জীব। 
ইতি বক্ষ্যতে। স্বাংশাস্ত্ গুণলাল! ছবনাব ভেদেন বিবিধাঃ | ( বটুসন্দর্ভঃ, 
পরমাত্্া ৪& )কক্রাভ গোস্বামী ৮'রহামুতে ইহ। এইবধপ ভাবে বলিযাছেন -- 
অদ্বয-জ্ঞান০্ত কুষ্ঝ স্বযং ভগবান । 
স্বরূপ শক্তিন্ধপে তার হয অধষ্ঠান ॥ 
স্বাংশ বিভিননাংশ রূপে হয বিস্তার | 
অনস্ত বৈকুন ব্রদ্ষাণ্ডে করেন বিহার | 
স্বাংশ বিস্তাব চত্ুবুযু্ত অব'তারগণ। 
বিভিন্রাংশে জীব তার শক্তিতে গণন ॥ ( চৈ, চ, মধ্য ২২তি পঃ) 
ভীবের কত্ত আছে কিন্তু তাহ] ভগবানের অনন। "বে জীব নিজে ইচ্ছা 
পোবণ করিতে পারে-ইহই জীবের স্বতন্বতা, কিন্ত এই হচ্ছান্থযায়ী কাঞ্জ 
করিবার শক্তি জীবের নাই । যেমন ব্রঙ্গাগুতন্্ি করিতে জীবের ইচ্ছা হইতে 
পারে) কিন্ত তাহা করবান *প্কি জীবের নাই । 
অচিন্ত্য ভেদাভেদ-_ভীন ও তরঙ্গের মধ্যে ভেদ কি অভেদ ইহা! লইয়া 
বিতর্কের সীমা নাই। আমর পুর্বে বলিযাছি 'য প্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্য্য- 
গণই জীব ও ব্রঙ্ষের ভেদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্শের সিদ্ধান্ত 
অন্ুসারেও ভীব ও দ্ধে জেদ রতিয়াছে। উপনিঘদে যেমন ভেদ্বাচক 
ব.ক্য আছ দেমণ আবার 'মহেদবাচক বাকাও আছে। এমন 
কি একই উপনিষদে ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে--তত্বমমি শ্বেতকেতে! 
(হে স্বেতকেতু তুমিই সেই ) ৬।৮।৭--ইহ! অভেদম্চক বাক্য। সেইছাদ্ছোগ্য 


চতুর্থ অধ্যায় €৩ 


'উপনিবদেই আবার ভেদস্থচক বাক্যও পাওয়! যায়, যথ।--*সর্বং খন্বিদং বক্ষ । 
তঙ্জলনাতি সাস্ত উপালীত।৮ ৩1১৪১ (সকলই ব্রহ্ম, শাস্ত চিত্তে তাহার 
উপামন। করিবে ।) উপাসন! বলিলেই উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বল্পনা 
কর! হইতেছে । বৃঙ্দারণ্যক উপনিষদেও এই ভ্েদ্বাচক ও অভেদবাচক বাক্য 
পাওয়া! যায়, যথ!--অভেদবাচক বাক্য "্য এবং বেদাহং ব্রহ্ধান্মি ইতি সইদং 
সর্বং ভবতি” (২1৪।১০ )+ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আবার ভেদস্থচক বাক্যও 
পাওয়া যায, যথা-_-“স যথের্ণানাভিস্তস্তনোচ্চবেদ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙগ। 
ব্যুচ্চরক্ত্যেবমেবান্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বো লেকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্ববাণি 
ভূতানি বৃযুচ্চরস্তি” ২1১২০ ( অর্থাৎ যেরূপ উর্ণনাভ তন্ত বিস্তার করে, যেরূপ 
অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ স্ল নির্গত হয়, তদ্রপ আত্মা হইতে সকল 
প্র।ণী, সকল লোক, সকল দেবহা! এবং সকল ভূত স্থ্ট হইতেছে )। 
একই উপনিষদ হইতে খন ব্রহ্ম ও জীবের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক 
বাক্য পাওয়! যায় তখন জীব ও বর্গের সর্ব'তাভাবে ভেদ আছে ইহা বল! 
যায না, আবার দর্বাতোভাবে অভেদ আছে ইহাও বলা চলে ন| 
উপনিষদ অর্থাৎ শ্রুতির বাক্য অপৌরুষেষ সুতরাং উভয় উক্তিই সমান 
ওত্বপূর্ণ এবং কোন উক্তিই বর্জন করা চলে নাঃ স্ুতবাং গৌড়ীয় বৈষব 
আগচার্্যগণ এই উভয় বাক্যের মধ্যে মমন্বয বিধান করিয়াছেন। তাহার! 
বলিতে চান যে জীব ও ত্রঙ্গ ভেদও আছে অভ্তেদও আছে এবং এই ছুই 
সম্বকই সমান সত্য। টৈতগ্ত-রিতামুত গ্রন্থে আমর! দেখিতে পাই যে 
এাপনাতন গোস্বাীকে মহাপ্রভু বলিতেছেন 

জীবের স্বরূপ হয কৃষ্জের নিত্যদাস। 

কৃষ্ণের তটস্থ! শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ (চৈ, চ, মধ্য ২০শ পঃ) 
ভীব ও বঙ্গের সম্বন্ধ কিরূপ তাহ! শইয! মনবাণের আর শেষ নাই। আচার্য্য 
শহরের সিদ্ধান্ত অহ্ুসারে ব্রহ্ম ও জাবের সম্বন্ধ আত্যন্তিক অভেদ। আবার 
মধ্বাচার্ষযের সিদ্ধান্ত অন্থপারে ভীব ও ব্রক্মের মধে) আত্যন্তিক ভে্দ। জীব 
ও জগংকে জাস্তি মাত্র ব্যাখ্য। করিয়া! আচার্য্য শঙ্কর তাহার অদ্বৈত ব1 অদ্বয়তত্ব 
প্রতিষ্ঠ/ করিয়াছেন। ভগবামের কোন শক্তি তিনি স্বীকার করেন নাই। 
কারণ শক্তিকে স্বীকার করিেই ভেদকেও স্বীকার করিতে হয়। ভেদবাদী 
মাধ্বাচা্যের মতাহুসারে ব্রহ্ম ও জীৰ পৃথক তত্ব ও পৃথক বন্ত। তবে বর্ষ 
যেক্ষপ চিত্বস্ত জীবও তেমনি চিদ্বস্ত এবং জীব ব্রচ্জের সমজাতীয় দ্বিতীয় বস্তঃ 


৫৪ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


ব্রক্ষের সমজাতীয় ভেদ। আচাধ্য রামাহজ বলেন চি ও জীব এক 
এবং অচিৎ ও মায়া এক। এই চিৎ ও অচিৎস্বরূপ যিনি তিনিই ঈশ্বর | 
আচার্য রামাহুজের সিদ্ধাস্ত অস্থসারে চিৎ ও অচিৎ স্বরূপ দুইটি পৃথক বস্ত। 
গোৌড়ীয়-বৈষব-সিদ্ধাস্ত অহ্সারে যে অভেদ তাহ আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত 
অন্যাধী অদ্বয়তত্ব বা অদ্বৈত তত্ব হইতে পুথক। গোড়ীয়-বৈষঝব 
আচাখ্যদের প্রধান উপজীব্য শ্রীমস্তাগবতের শ্লোপ্-_ 

বদস্তি তত্বত্ববিদস্তত্বং যজংজ্ঞানমন্থযম্‌। 

ব্রদ্ধেতি পরমাত্বেতি ভগবানিতি উচাতে ॥ (ভা, ১২1১১) 

এইখানে পরতত্ব বস্তকে অদ্ব-জ্ঞানতত্ব বলা হইযাছে। তাহারাও পরব্রক্ষ 

শ্রকফ্কেস্পদ্বযজ্ঞানতত্ব বলেন, যথা__ 

অদ্বযজ্ঞানতত্ববস্ত--কষ্ের স্বব্ূপ। 

ব্রঙ্গ আত্মা ভগবান তিন তার রূপ ॥ ( চৈ, চ, আদ, হয পঃ) 


কিন্তু আচার্য্য শঙ্কবের অদ্বৈত মতবাদ ও গোৌড়ায-বেষ্ছজব আচার্যযগণের 
অধ্বৈতমতবাদ এক নষ। কারণ, আচার্য্য শঙ্কর ব্রঙ্গের শক্তি স্বীকার করেন 
ন| কিন্ত গৌডীয়-বৈষ্ব আচার্যযগণ “শনি” স্বীকার করিয়। ব্রদ্মের অদ্বৈত 
প্রতিষ্ঠা করিধাছেন। আচার্য রামাহুজের সিদ্ধান্ত সথসারে ভাব (চিৎ) ও 
মায়! (অচিৎ) স্বরূপ আাশ্রিত পুথক, কিন্তু পৌডায-বৈষ্ণব আচার্য্যগণেব 
পিদ্ধান্ত অহ্থসারে চিৎ ও অচৎ স্বপ্ধপেব শঞ্জি এবং স্বরূপ হইতে পৃথক নয। 

গৌড়ীয-বৈঞঃব আচার্ধঃগণ ভেদ্বাদাও নহেন "সভেদবাদীও নহেন, কিন্ত 
তাহাদের ভেপ্াভেদবদ গৌতম বণাদ প্রভাতি হহতে ব্যাপক । (১) 
ভাহার। শুধু জীন ও ব্রচ্জেব মধ্যেই ভেদাভেদ সম্বন্ধ নির্য বেন নাই, তাহাদের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ম এবং অন্ান্ত সমন্ত বন্তর মধ্যেই এই ভেদাভেদ 
সম্বন্ধ রহিযাছে এবং খৈঙ্ঃবাচার্ম্যগণের হই ভেদাডেদ তত্ত্বকে 
অচিন্ত্যভেদাভেদতন্ বল! হয । শক্তি ও শল্তিমানের অধিচ্ছেগ্যতার উপরেই 
গোৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্ষযদেব অচিস্ত্যতেদাভেদ তন প্রতিটি ত। (২) তাহার! শ্রুতির 
সমস্ত বাক্যকেই ভগবানের বাক্য বলিয়া! মনে করেন এবং শ্রতির সমস্ত 
বাক্যের উপর সম!নভাবে আস্কাবানণ। সেটচ্নয শাহারা শ্রুতির বিশেষ কোন 
বাক্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া অপর বাক্যটির প্রণ্তি কম আস্থা প্রদর্শন 
করেন না| শ্রুতির মধ্যে কোন্টি প্রমাণ এবং কোন্টি প্রনানাভাল তাহ! 
মানুষের বুদ্ধির অগোচর--ইহাই ঠাহাদের সিদ্ধাস্ত। 


চতুর্থ অধ্যায় ৫৫ 


প্রভূ কহে শ্রুতির অর্থ বুঝিহে নির্মল । 
তোমার ব্যাখ্য। শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 


উপনিধদ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়। 
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস-স্থত্রে সব কয় 


প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। 
শ্ররতি যেই অর্থ কহে সেইসে প্রমাণ ॥ (৮, চ, ৬ পঃ) 


গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্ধ্যগণ ব্রদ্দের শক্তি স্বীকার করেন এবং তাহাদের 
মতবাদ এই তত্বের উপরই প্রতিষ্িত। একই অদ্বষ-জ্ঞানতত্ব কি ভাবে পৃথক 
পৃথক আকারে প্রকাশিত হয় এবং পৃথক পৃথক পদ দ্বার অভিহিত হইতে 
পারে তাহ! বুঝাইবার জন্ত শ্রীজীবগোস্বামী তাহার যট্সম্দর্ভে বিশদভাবে 
আলোচন1 করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায প্রথমনাথ তর্কভৃষণ মহাশয় 
তাহার বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্শ নামক গ্রন্থে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমরা এখানে তাহ! উদ্ধত করিলাম--“একই সেই পরম তত্ব স্বাভাবিক 
অচিস্ত্য শক্তি দ্বার। সকল সমযেই স্বন্নপ, তদ্রপ, বৈভব, জীব ও প্রধান ্ূপে 
চারি প্রকারে অবস্থান করেন। স্ু্য্যমগ্ডলের অন্তর্বর্তী তেজ যেমন মণ্ডল 
বহির্গত কিরণ এবং তাহার প্রতিচ্ছবি এই চারি প্রকারে অবস্থিত হয়, 
ও.কৃতস্থলে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই বিষুপুরাণেও অভিহিত হইয়াছে। 
যথা--এক দেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বিস্তারিণী হয, সেইব্প পরব্রদ্ধের 
শক্তিও এই অখিল জগৎ স্বরূপে বিস্তার পাইয়া! থাকে । 

শ্রতিও বলিয। থাকে 'যাহার প্রভাষ এই অখিল বিশ্ব প্রভান্িত হয” 
এইস্থলে সেই পরমতত্ত্বের ব্যাপকতাদি বশতঃ এইরূপ সমাবেশ উৎপন্ন হইতে 
পারে না, এই প্রকার শঙ্কা ও তাহার শক্তির অতিস্ত্যত্ব ত্ব' ই নিরাকৃত হইয়। 
থাকে। কারণ, ছুর্ঘট ঘটকত্বই শক্তির অচিস্ত্যত্ব (৯১ পৃঃ)1৮ 

এই শক্তি ব্র্দের পক্ষে স্বাভাবিকী অর্থাৎ অবিচ্ছেন্ত; ব্রন্মের মধ্যে বা 
ব্রঙ্গের সংশ্রবে ত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। যেমন আগুনের দাহিক। 
শক্তির সহিত ' "গুনের সম্বন্ধ অবিচ্ছ্্য, কিন্ত আগুনে লোহ! রাখার পর 
সাময়িক ভাবে ত তে যে দাহিকা শক্তি হয় তাহ! লোহার পক্ষে অবিচ্ছেদ্য 


৫৬ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিক৷ 


শক্তি নয়, লোহার পক্ষে তাহা আগন্তক শক্তি। কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ 
বলিযাছেন-- 

রাধ! পুর্ণ শক্তি কষ পৃর্ণ-শক্তিমান। 

দুই বস্তু তেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ | 

মুগমদ+ তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ । 

অগ্নিজালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ ( চৈ, চঃ আঃ ধর্থ পঃ) 

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবলমাত্র অত্যন্ত অভেদ তাহা বল] যেমন 
শ্রুতি বিরুদ্ধ হয তেমন শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বলাতেও 
শ্রতিবাক্যের বিরুদ্ধ ভাব হয। এবং তর্কের দ্বার! শির্দোষ সিদ্ধান্তে পৌছান 
অনভ্ভব বলিযা! গৌড়ীয-বৈষ্কব আচার্য্গণ ইহাকে অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
বলিষাছেন । বিষুণপুবাণে আমব। দেখিতে পাই “শকুযঃ সর্ব ভাবানামচিস্ত্যজ্ঞান- 
গো5রাঃ৮ (১/৩।২ ) অর্থাৎ যে জ্ঞান কোনও যুণ্জি-তর্কপ্বার| প্রতিষ্ঠা কবা যায 
ন। অথচ উহার সত্যণ্ত! সম্বন্ধেও স্বীকার না কবিষ! পারা যায না, তাহাই 
অিন্ত্য জ্ঞান। চিনি মিষ্টি লাগে, বিষ খাইলে মাগুন মারা যায, কিন্ত চিনি 
কেন মিষ্টি লাগে অথব! বিষ খাইলে কেন মানুষ মবে তাহার কোন তর্ক বা 
যুকিদ্বার প্রমাণ কব! যায ন1। কিন্তু ইঙ্ভাব সত্যতা সন্বন্ধেও অস্বীকার কর! যায 
ন। এবং চিনর মিষ্টত শক মমন্ধে যেজ্ঞানতাভাই অচ্ম্ধ্যজ্ঞান। মহামকোপাধ্যায 
পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয অচিন্থ্যজ্তান সম্বন্ধে এইব্প ব্যাখ্যা 
করিযাছেন-_-“অচিন্ত্য শব্দের অর্থ শকণহ যে জ্ঞান "তাহাই, অর্থাৎ কোণ 
প্রমিদ্ধ কার্য্যের অন্যথা উপপন্তি না হওয়ারূপ “ঘ অর্থাপত্তি প্রমাণ সেই 
প্রমাণের দ্বার] যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়) সেই জ্ঞানের যাহ! গোচর তাহাই 
অচিস্থ্যজ্ঞন গোচর” (বাঙ্গালান বৈপ্ঃবধর্্, ৯৪, পৃঃ )। সেইরূপ শক্তি ও শক্তি- 
মানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সমদ্ধ হাহাও এইনপ 'অচিগ্ক্য (ব্যাপার । শক্কি 
ও শক্তিমানের মধ্যে যে সহ্বন্ধ তাহ! যুগপৎ তেদ ও 'অডেদ-কোনরূপ 
যুক্তি ও তর্ক্বাব! প্রমাণ কর ছুঃগাধ্য হইলেও ইহার মত্যতা অস্বীকার ক! 
যব ন|!। সুতরাং শক্তি ও খক্িমানের যে সদন্ধ তাহ! অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
সন্ধ। 
সাধ্য সাধন তন্ব--প্রীচৈহগ্ভদেবের চরিত-লেখকগণের প্রদত্ত বিবরণ 

অন্থনারে আমর! জানিতে পারি যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে 
রায় রামানন্দের সহিত চৈতন্তদেবের সাক্ষাৎ হয় এবং এই সাধ্যসাধন-তত্ব 


চতুর্থ অধ্যায় ৫৭ 


সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় মহাপ্রভৃ শ্রোতা এবং রায় 
রামানন্দ বক্তা । 

পুরুবার্থ অর্থাৎ সাধ্য আমাদের কাম্য। এই পুকবার্থ বলিতে আমর! 
বুঝি যে পুরুষ ব! জীবের অর্থ বা কাম্যবস্ত। সাধারণ ভাবে স্থুখই আমাদের 
কাম্য বস্ত। কিন্ত রুচির পার্থক্য ভেহু সখ সম্বন্ধে কলের ধারণ! একরকম 
নহে। যাহার। স্থল ইন্দ্রিষের উপভোগকেই সুখ মনে করেন তাহাদের 
পুরুষার্থকে কাঁম নল! যায়। আবার যাহার! কেবলমাত্র স্থূল ইন্দ্রি-উপভোগই 
্বুখ মনে করেন না কিন্ত সমাজ শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য করেন এবং প্রতিবেশীর 
সুখ মন্বন্ধে সচেতন তাহাদের পুরুষার্থ অর্থ, কারণ অর্থ ব্যতীত জনহিতকর কাজ 
করা অসম্ভব। উপরোক্ত ছুই প্রকার ইন্দ্রিযের উপভোগ কেবলমাত্র 
ইহকানের; কিন্ত একদল লোক আছেন তাহাব! ইহকালের স্ুখভোগেই 
তৃপ্ত হন ন1!, তাহার] পরকাল বাস্বর্গাদি-সৃখভোগও কানা করেন। তাহার 
শাস্ত্র অনুমোদিত ধর্্রকেই পুকমার্থ মনে করেন। কিন্তু গীতা ভগবদৃবাক্য 
আছেযে “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি” (৯২১)। স্থতরাং তাহাও 
ক্ষশিক সুখ এবং ইহাও ইন্দ্রি উপভোগের পর্য্যাযভূক্ত । সেইজন্ত ণক শ্রেণীর 
সাধক এই হিন প্রকার স্বখকে দেহাশ্রধী ওক্ষণিক মনে কণরয! এইব্নপ 
স্বখ বা পুরুষার্থকে অনিত্য সুখের পর্যযাযে ফেলেন, কাৎ্ণ দেহ যখন অনিত্য 
তখন দেহাশ্রপী শ্বখও অনিতা হইবে। সেই জন্ত তাহারা মাযার বন্ধন 
ঘুচাইতে চেষ্টা করেন এবং এই বন্ধন ত্যাগেব যে চেষ্টা তাহাই মুক্তি বা 
মোক্ষ এবং তাহাদের পক্ষে ইহাই সখ বা পুকমার্থ। এই মোক্ষলাভ হইলে 
আর সংসারে ফিরিযা আসিতে হয না এবং সংসারের যে দুঃখ তাহ! 
হইতে অব্যাহতি ল।ভ হয এবং ইন্দ্রি বাসনার নিবৃত্তি হওযাঁষ 
নিত্য চিন্মযব্রদ্ষানন্দের অন্থভব হয। ধর্ম, নর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাদিগকে 
চতুর্বরগ বলে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম অর্থ ও কাম প্রবৃত্তিমূলক এবং 
মযোক্ষ নিবৃত্তিযুলক। গোৌডীয-বৈষ্ণর আচার্ধ্যগণ স্ঞক্ষকে চরম পুরুধার্থ 
স্বীকাব করেন না। কবিরাজ গোস্বামী তাহার স্রীচৈতন্ত চরিতামত 
গ্রন্থে উপরোক্ত চতুর্ব্গকে অজ্ঞ'নতম কৈতব অর্থাৎ আত্মপ্রবঞ্চন! 
বলিয়াছেন ; যথ!-- 

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বা। আদি সব। 


৫ বৈষ্বসাহিতা-প্রবেশিকা। 


তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্! কৈতব প্রধান। 

যাহ! হইতে কৃষ্ণভক্তি হয অন্তর্ধান ॥ (চৈ, চঃ আদি ১ম পঃ) 
গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্ধ্যগণ বলেন এই যে ব্ষানন্দ ইহ! লোভনীয় তাহা সন্দেহ 
নাই, কিন্ত ইহা হইতেও লোভনীয জিনিষ আছে। নিধ্বিশেষ ব্রন্গের স্বপ্ূপ 
শক্তির বিলাস নাই বলিয়! সেই আনন্দের বৈচিত্র্য নাই। শ্রুতি “রসে! বৈ 
দঃ? অর্থাৎ ব্রক্ষকে রসম্বূপ ঝলিষাছেন | রসের 'নকাশ যত সর্বাপেক্ষা অধিক 
আস্বাদন ততই লোভনীয় হইবে। শ্রীকঞ্ই রসের শ্রেঠ বিকাশ সেইজন্ 
শ্রীকষ্ণ-মাধুর্য্যের যে আম্বাদন তাহ! নিব্বিশেষ ব্রহ্গানন্দ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ট 
এবং অনেক বেশী লোভনীয়। অন্টের দূরের কথা স্বয়ং শরীক আপনার রূপ 
ও মাধূর্য্যে আকৃ& হন। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন__ 

(১) আপন মাধূর্য্য হরে আপনার মন। 
আপনে আপন চাহে করিতে আলিঙ্গন (ট, চ, মধ্য ৮ম প:) 
(২) বূপদেখি আপনার কষ হয চমত্কার 
আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে । (চৈ, চ, মধ্য ২১তি প:) 

শ্ররুষের এই অপূর্বব মাধূর্য্য আম্ব|দন করিবার একমাত্র উপায় প্র এবং 
এই প্রেমকেই গৌডীষ-টবঞ্চব 'আচার্্যগণ পঞ্চম পুরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ 
গণ্য করিয়াছেন। ' যথ।__ 

পঞ্চম পুকষাথ সেই প্রেম মহাধন। 

কুস্েের মাধূর্য্যবস কনা আস্বাদন ॥ (5, চ, আদি ৭ম পঃ) 
এখন প্রশ্ন উঠিতে পাবে 'য বঙ্মাদন্দ হইতে ভ্রীকুষ্েব মাধূবী যে অধিকতর 
লোভনীয় তাহাব প্রমাণ কোগায পাওয়া যায়? এই প্রশ্রের উত্তরে গৌডীষ- 
বৈঝব আচার্য্যগণ বলেন ঘে প্রীমস্কাগবৎ হইতেই জানতে পারা যায ধাহার! 
আত্লারাম অর্থাৎ জাবশ্টুক ত্রচ্ছানন্মময পুকল উাভানাও পারের মাধূর্ষেযর 
কথ। যখন শোনেন তপন সেই মাধুর্য লুক হইয। মেই মাধুর্য লাভের জন্ত 
শ্রকুঞের ভজন1] করেন । যগা-- 

আন্লারামশ্চ মুনয়ো! নিএগ্। অপুযুক্রমে । 

কুর্বান্থযহৈহৃকীং ভক্ষিমিখগ্তো গুণো! হরি ॥ (ভাঃ ১৭1১০) 

আমর! দেখিলাম যে গৌণ্াষ-বৈষ্ল আচার্মদের সিদ্ধান্ত অন্থসারে ধর্ম, 

অর্থ, কাম বা মোক্ষ কোনটাই পরম পুরুনার্থ বলিয়। বিবেচিত হয় না। একমাত্র 
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমেরই পুরুষার্থত আছে, স্তরাং প্রেমই হুইল মুখাসাধ্য 


চতুর্থ অধ্যায় ৫৯. 


বন্ত। অীশ্রীচৈতগ্চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কবিরাজ 
গোস্বামী রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথনের ভিতর দিয়া এই সাধ্য 
বস্তটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। রামানন্দ প্রথমে বলিলেন *ন্বধর্মাচরণে 
বিষু ভক্তি হয়।” কিন্ত ইহ! পুরুষার্থ নহে কারণ দেহাবেশের জন্য ইহ! পরম 
ধর্ম নহে। সেইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন “এহো বাহ আগে কহ আর।” 
রামানন্দ ইহার পরে বলিলেন “কৃষ্ণ কর্মার্পণ সাধ্যসার |” ইহারও পুরুবার্থত! 
নাই, যেহেতু ইহাও দেহাবেশ। ইহাতে কেবলমাত্র কর্ম হইতে মুক্তি লাভের 
ইচ্ছা! থাকে; সেইজন্য শ্রীচৈতন্ত বলিলেন ণএহে! বাহ আগে কহ আর।” 
রায় তারপর “ম্বধর্ম ত্যাগ” সম্বন্ধে বলিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্ত ইহাকেও প্ৰাহ্‌” 
বলিলেন। কারণ এই স্বধর্ম-ত্যাগ শ্রীকৃঞ্চের প্রতি প্রীতিবশতঃ নহে, ইহা 
ভগবদ্বাক্য “পর্বাধর্্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” পালন কর। মাত্র। 
ইহাতেও দেহ-বুদ্ধি আছে, যেহেতু ভগবদ্বাক্য পালন করিলে পাপ প্রভৃতির 
ভয়থাকে না ॥। ইহার পরে রাষ রামানন্দ “জ্ঞানমিশ্রা! ভক্তি”র কথ! বলিলেন। 
কিন্ত মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিলেনঃ কারণ এইরূপ জ্ঞানতত্ব-আলোচনার 
জন্ত মনকে ব্যাকুল করে । তত্ব আলোচনা করিতে করিতে মোহগ্রস্ত হইবার 
সস্ভাবনা থাকে এবং তাহ! সাধনার পক্ষে বিদ্বকনক। এইন্প তত্ব আলোচন। 
করিলে ভগবানের সহিত জীবের যে সেব্য ও সেবক সম্বন্ধ সেই অস্ুভূতি ক্ষীণ 
হইয়। আমে। রাম'নন্দ ইহাব পরে "ভ্ঞানশূহ্য। ভক্তির*্(অর্থাৎ ভগবানের কোন 
তত্ব না! জানিযাও তাহার প্রতি যে ভক্তি) উল্লেখ করিলেন । রায় রামানন্দ 
এই প্রপঙ্গে ভাগবতের একটি শ্রোক উদ্ধত করিষা জ্ঞানশূন্ত! ভক্তির ব্যাখ্যা 
করিলেন। তাহার সেই বা'খা। হইতে আমর! জানিতে পারি যে:ভগবান কি 
তত্ব তাহ।'ন1 জানিলেও, এবং তাহ। জানিবার চেষ্ট। না করিয়! কেবলমাত্র সাধু- 
সজ্জনদিগের নিকট তাহার কথা শুমিযা তাহার প্রতি যে ভক্তি, তাহাই জ্ঞান- 
শৃন্তা! ভক্তি । তখন মহাপ্রভু বলিলেন “এহে। হয আগে কহ আর।” রামানন্দ 
তখন বলিলেন “প্রেম ভক্তি সর্ধবসাধ্যপার” কারণ ভগবান শুধু প্রেমই চান? 
প্রেমবিহীন নান! উপচারের পুজা তিনি গ্রহণ করেন না। প্রভু ইহা হইতে 
শ্রেষ্ঠতর শুদিতে আকাজ্ষ। করিলেন। রায় রামানন্দ তখন বলিলেন যে “দাস্ত, 
প্রেম সর্বাসাধ্যসার |” কিন্ত ইহাতেও প্রভূ বলিলেন ণ“এহে! হয়, আগে 
কহ আর।৮ কারণ দাশ্ভাবে সেবা করিলে মাঝে মাঝে এইরূপ সঙ্কোচ 
হইতে পারে যে তাহাদের সেবায় হয়ত কোন ত্রুটি থাকিয়া! যাইতেছে এবং 
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শীকষ্খও সেই সেবায় যেন প্রাণ মাতানে! আনন্দ পাইতেছেন না। ইহার পর 
রামানম্্ বলিলেন “সখ্যপ্রেম সর্ব সাধ্যসার*। সখার! শ্রীকুফের সেবা 
করিতেছেন ও তাহার শ্রীতি উৎপাদন করিতেছেন এবং শ্রীকুষ্চও সখাদের সেব। 
করিতেছেনও তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। শ্রীকষ্চের সহিত 
সখাদের ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ নাই, দাস্তপ্রেমে এই মাখামাখির ভাব 
অবর্তমান। সখার! প্রেমের দ্বার! শ্রীকষ্জকে |নজেদের সমান মনে করার জঙ্ত 
বীচৈতন্ত এই সখাপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন। কারণ-_ 

আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। 

সব্ধভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ( চৈ, চঃ আঃ ৪র্থ পঃ) 
কিন্ধ ইহা! শুনিযাও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইল নাঃ তিনি ইহা হইতেও উত্তম 
জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন রায রামানন্দ বলিলেন “বাৎসল্য 
প্রেম সর্বসাধ্যনার |” প্রভূ ইঙভাও উত্তম বলিলেন । কেনন। বাৎসল্য প্রেমে 
এরুফকে আরও আপনার বণ্লয়। মনে হয। কুফর প্রতি যশোদা ও 
শর যে মমতাবোধ তাই সপাদের নাই । কিন্তু মহাপ্রভু যে প্রেমের 
কাঙ্গাল, যে মধুব প্রেম জগতে প্রচার কবিবেন তাহা বাৎসল্য প্রেমেরও 
উদ্দ্ধ; সেইক্ন্ত তাহার আকাক্ষার শেষ হইল ন1। তিশি রামানন্দকে বলিলেন 
“এভোত্ধম আগ কহ আর”। তখন রামানন্দ বশিলেন “কাস্ব। প্রেম 
সর্বানাপ্যসার | কারণ-- 

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি মেই প্রেমা হেতে। 

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কতে ভাগবতে ॥ (চৈ, চ। মধ্য ৮ম পঃ) 
ণানানন্দ বায ইভার পবে এই কাস্থা প্রেম সঙ্ঘন্ধ যাহ। বলিলেন তাহার পূর্বে 
উহ। বল| অপ্রানঙ্গিক হইবে না যে দাস্১ সধ্যঃ বাত্সল্য ও কাস্তা প্রেমের 
পণ্বকর ব্রঙ্গেও আছে এবং মধুব-দ্বারকাতেও আছে। মথুরা-দঘবারকাতে 
পবিকরগণ গুকুষ্ণকে স্বযং ভগবান বলিয়া জানেন এবং আকফ্ের এরশ্বর্ধ্য 
স্ন্ধে জ্ঞান থাকাদ্ন ভাহাদের দাহ্য, মখ্যঃ বাত্মল্য ও কাস্ত| প্রেমের সক্ষোচ 
হ*য়াছিল--ঙাহাদের যে গ্রাতির অভাব ছিল তাহ! নহে, কিন্তু প্রীতির 
আববণের ভিতর গকফ্জের এশর্য-জ্ঞাণ প্রচ্ছন্ন ছিল। এ্রশ্বর্যয-জ্ঞান সম্বন্ধে 
সচেতন থাকিয়1 যে প্রীতি তাহ! শ্রেষ্ঠ নয, কারণ কবিপাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 
“রপর্ধ্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত” (6, চ, আদি, ৪র্থ পঃ)। কিন্ত 
ব্রতজ ধাহার। কষে পরিকর তাহার। এ্ররুঞ্ধকে মানব বলিয়াই জানেন, 
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কারণ শ্রঁকের ব্রজলীলাকে নরলীল। বল! হয়। ব্রজের পরিকরদের প্রেম 
এত গাঢ় যে এরশ্বর্য্য আচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। ব্রজের শ্রীকঝ পূর্ণ এই্বরাযুক্ত । 
কিন্ত সে এশ্বর্য্যের বিকাশ কেবলমাত্র মাধূর্য্ের মধ্য দিয়াই। সেইজন্য 
রামানন্্ রায় ব্রজের দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্ত! প্রেমের কথাই বলিয়াছেনঃ 
দ্বারকা-মথুরার নহে । কাস্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার বলিয়! রামানন্দ রায তাহার 
ব্যাখ্যা হিনাবে বলিলেন-- 
যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দ্য্য-মাধূর্য্যের ধূর্য্য। 
ব্রজদেণীর মঙ্গে তার বাভয়ে মাধুর্য | (চৈ, চঃ মধ্য,৮ম পঃ) 
শ্রীচৈতন্ত ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন “এই সাধ্যাবধি 
স্ুনিশ্যয |” কিন্ত ইহাই শেষ কথা নহে এবং উহার উপরেও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে 
কিন তাহ! জানিবার জন্ত আকাজ্। প্রকাশ করিলেন । রায় রামানন্দ বিস্ময় 
প্রকাশ করিয়। বলিলেন যে ইঠ1 হইতে শ্রেষ্ঠ কি তাহ! জানিতে চাহে এমন 
লোক ভাহার জান! ছিল ন।; উপযুক্ত শ্রোত। পাইয়। রায় রামানন্দ বলিলেন 
বে কান্ত! প্রেম সর্বাপাধ্যসার হইলেও রাধিকার প্রেম “সাধ্য শিরোমণি?” | 
গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব আচাধ্যগণের মতে রাধিকার প্রেম সাধ্য শিরোমণি । সাধ্য 
কি আমরা তাহ! জানিতে পারিলাম। এইবার রসতত্ব, প্রেমতত্ব, পোগীতত্ব ও 
রাধিকাতত্ব সংক্ষেপে আলোচন। করিয়। আবার“সাধন"সন্বন্ধে আলোচনা করিব । 
রসতত্ব-_-“রস+ বলিতে আমর! সাধারণত আনন্দ মনে করি । ব্রহ্ম আন্ন্দ 
স্বরূপ। ব্রদ্দের আনন্দ চেতন-স্বরূপ, সেইজন্য তিনি আনন্দের বৈচিত্র্য 
আত্বাদন করিতে পারেন। উপনিষদে ব্রহ্গকে রস-স্বরূপ বল! হইয়াছে-_ 
রুসো! বৈ সঃ (ঠত্বিঃ উঃ ২।৭)। রস কথার ছুইটি অর্থ হইতে পারে, 
প্রথম অর্থ রম্ততে ( আস্বাগ্চতে ) ইতি রসঃ এবং রসয়তি € আস্বাদয়তি ) ইতি 
রসঃ। যাহা আস্বাগ্ভ তাহাও রস এবং যে আস্বাদন করে তাহাও রস। 
রস শাস্ত্র অন্থসারে যাহার চমৎকারিত্ব আছে তাহাই রসের প্রাণ; কিন্ত শুধু 
চমৎকারিত্ব থাকিলেও চলিবে না! সেই চমৎকারিত্ব আন রর. অপূর্ব হওয়া 
দরকাথ। যে বস্তুর আশম্বাদনে প্রতিক্ষণে চমৎকারিত্ব আছে, যাহা আস্বাদন 
করিলে কখন বিতৃষ্ণা না জন্মিয়া আস্বাদন করিবার আকাজ্ষা! বেশী হয় 
তাহাকেই আস্বাগ্ রম বলে। আবার উক্তপ্রকার রস আম্বাদন করিয়া! যিনি 
প্রতি মুহূর্তে নৃতন মাধূ্ধ্য অহুভব করেন এবং আস্বাদনের স্পৃহা! কেবল বদ্ধিত 
তা! থাক তাভাক আস্বাদক রস বা'রসিক বল! হয়। 


৬২ বৈষ্থবসা হিত্য-প্রবেশিক। 


কাব্য বা অপর প্রার্কত বস্ত্র হইতে যে রম পাওয়া যায় তাহা! অনিত্য, 
সেইজন্ত তাহাতে নিয়ত চমৎকারিত্ব ও নিয়ত মাধূর্য্যের আম্বাদ থাকিতে পারে 
না। একমাত্র ব্রন্মেই এই রসের পূর্ণত্ব এবং পূর্ণ বিকাশ । ব্র্গের স্বাভাবিক 
স্বরূপ শক্তি একক্ধপে এই আনন্দকে আস্বাগ্ভ করে এবং অন্তরূপে এই আনন্দকে 
আস্বাদক করে 7 এবং উভয়ন্পেই এই আনন্দের এবং নিজেরও বৈচিত্রী 
সম্পাদন করে। অনার্দিকাল হইতে শক্তিঘহ আনন্স্বরূপ ব্রহ্ম রসরূপে 
বিরাজিত। ব্রঙ্গ ও রস অভিম্ব। 
অলঙ্কার শাস্ত্রে আদি; বীরঃ করুণ, অদ্ভূত, হাস্ত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র 
ও শান্ত এই নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দিদ্ধাস্ত অনুসারে 
এই নয় প্রকার রদ গৌণ এবং দাস্য, সধ্য, বাৎসল্য ও মধূর এই চারিটি 
রস প্রধান। এখানে রস অর্থে আস্বাগ বুঝাষয কিন্ত এই আস্বাদন প্রার্কত বস্তর 
নহেঃ কারণ একমাত্র আশ্বাছ্য স্বযং ্রীরু+€$। এই সকল রসের মধ্যে আবার 
শঙ্গার বা মধুর ব! উজ্জল রস প্রধান-- 
নরমেব শ্যাম রূপং 
পুরী মাধুপুরী বরা 
বয়; কৈশোরকং ধ্যেযং 
অগ্যো এব পরো রসঃ। 
প্রেমতন্ব_ গোড়ায় বৈঞুব!চার্য্যগণ প্রেমকে প্রাকৃত মনের একটি বৃত্তি 
বলিয়া মনে করেন ন1। ভগবানের ধপালাভ করিয়া! ভরক্কের মনে মোক্ষ 
বাসন! লোপ পাইলে তখনই "তাহার *চত্তে শুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাই 
ভক্তি ব! প্রেমরূপে পরিণন্ত হইতে পারে। এই প্রেমে সহিত নিজের ইন্দ্রিয় 
সমন্ভেগের কোন সম্পর্ক নাই, একের প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। কবিরাজ গোস্বামী 
প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__ 
আত্সেন্দিয়-প্রীতি ইচ্ছ।--তারে বলি কাম। 
ককেক্দ্রি-প্রীতি ইচ্ছ।--ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য্য--নিজ সভে!গ কেবল। 
রুষ্ঃনুখ তাৎপর্যয- হয় প্রেম প্রবল ॥ ( চে, চ, আঃ চর্থ পঃ) 
এই এপ্রমের উদয হইলে শ্রীকঞ্চকে আর ঈখর বলিয়। মনে হয় না, পরম 
আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়। প্রেম যতই গাঢ় হয় শ্রীককফে মমতাবুদ্ধি ততই 
বেশী হইয়। থাকে। প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে অলঙ্কারের অধ্যায় দ্রষ্ব্য। 


চতুর্থ অধ্যায় ৬৩ 


গ্োগীতত্ব--গুপ, ধাতু হইতে গোপী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । গুপ, ধাতুর 

'অর্থ রক্ষা কর1) যে সমস্ত রমণীগণ মহাভাব রক্ষা করেন তাহারাই গোগী। (৩) 
বহু কান্ত! ব্যতীত কাস্ত। রস-বৈচিত্রীর আস্বাদ হয় না, সেজন্য অসংখ্য গোপীর 
প্রয়োজন । গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপা, যখ! 

আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ । 

কায়ব্যহন্ধপ তার রসের কারণ ॥ 

বহু কাস্তা বিন! নহে রসের উল্লাস। 

লীলার সহায় লাগি বছত প্রকাশ ॥ (চৈ, চ, আদি, ৪র্ঘ পঃ) 


রাধা প্রেম-কল্পসতা-সদৃশ আর ব্রজদেবীষণ তাহার শাখাপত্র তুল্য-- 


রাধার স্বরূপ-কঞ্চ প্রেমলত1। 

সখিগণ হয তার পল্লব-পুষ্প পাতা ॥ ( চৈ, চ, মধ্য) ৮ম পঃ) 
গোগীগণ রাধিকার সখী এবং এই সখীদ্বারাই রাধা-কৃষ্ণের লীলা পুষ্টিলাভ 
করিয়। থাকে । রাধিকার কাছে তাহাদের গোপন করিবার কিছুই নাই এবং 
রাধিকাও তাহাদের কাছে কিছু গোপন করেন না। কারণ তাহার! রাধিকার 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় সখা । শ্রীকৃষ্ণের সভিত সঙ্গম করিবার বাসনা তাহাদের 
নাই। রাধা ও কৃষ্ণের যে কেলি তাহাতেই তাহাদের অধিক আনন্দ-_ 


সথী বিহু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। 
সখালীল। বিস্তারিষা সখী আস্বাদয ॥ 


সখীর স্বভাব এক একথ্য কথন। 

কৃষ্ণ সং নিজ লীলায নাই সখীর মন॥ 

কষ সহ রাধিকার যে লীল। করায়। 

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পাষ ॥ (চ, চ, মধ্য ৮ম পঃ) 


গোপীদের একমাত্র কাম্য শ্রীক্ষঞ্জের মুখের সাধন। অউ:শদের বেশ ভুষ। 
প্রভৃতিও শ্রীকফের তৃপ্তির জন্ত, নিজেদের জন্য নহে । ৃ 
কৃষ' সেব। সুখপুর সঙ্গম হইতে সুমধুর ( চৈ, চ, অস্ত্য, ২০ম পঃ) 
গোগীতত্ব নগ্বন্ধে অলঙ্কারের অধ্যায়ে সাধারণী, সমঞ্জস1 ও সমর্থারতি দ্রষ্টব্য । 
রাধাতত্ত্ব--অচিভ্ত্য ভেদাভেদ তত্ব আলোচনা করিবার সময আমর 
দেখিয়াছি যে গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্ধযগণ, অন্বয়তত্বের সহিত তাহার শক্তির 


৬৪ বৈষ্ণবসাহিত্য প্রবেশিক। 


ভেদ ও অভে্দ উভয়ই স্বীকার করেন। পরম অন্বয় তত্তবের শক্তি তিন প্রকার £ 
অস্তরঙ্গা, তটস্থ! ও বহিরজ।। অন্তরঙ্গ! শক্তির আর একটি নাম স্বরূপ শক্তি; 
এই শক্তির দ্বার] ভগবান স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে এবং বৈকুষ্ঠাদিস্বক্নপ টৈভবরূপে 
অবস্থান বরেন; তটস্থ৷ শত্তিরূপে শুদ্বজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গ 
অর্থাৎ মায়! শক্তির দ্বারা জড়াত্বক প্রধানাদিতে বাল করেন। অস্তরঙ্গা ব 
স্বরূপ শক্তি আবার তিন প্রকার ভাবে বিভক্ত, ভগবান যে শক্তির দ্বার৷ 
সত্তাকে ধারণ করেন ও অপব সকল বস্তকেও ধারণ করান সেই শক্তির নাম 
সন্ধিনী। €েইরূপ ভগব।ন স্বযং জ্ঞানস্বপ্ূপ হইয়াও যে শক্তির ম্বার| স্বয়ং 
জ্ঞানের আতয় হয়েন এবং ভীবসহুহকেও জ্ঞানের আশ্রয করিয। থাকেন সেই 
শত্কির নাম সঘ্বিৎ। 'ডগবান স্বযং আনন্দ স্বরূপ হইযাও যে শক্তির দ্বার 
স্বরূপভূত আনন্দের স্বযং অস্থভব করেন ও অপর মকলকে অহ্ভব করান, 
সেই শক্তির নাম হলংদিনী শক্ত । হাদনী শক্তির সার প্রেম এবং গ্রেমের 
পরম সার মাদন নামক মহ্াভাব। রাধ। এই মাদন নামক মহাভাব 
স্বরূপিনী 2 
কঙের অনস্ত শক্িঃ তাতে তিন প্রধান । 
চিচ্ছকিঃ মাযাশক্তি» ভীবশকি নাম ॥ 
অন্তরঙ্গ বরহরঙ্গ! তটস্থ। কহি যারে। 
অন্তরঙ্গ স্বরূপ শন্তি-মভার উপ্তে॥ 
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষের স্বরূপ । 
অতএব স্বঙ্ধপশকি' হয তৈনরূপ ॥ 
আনন্দাংশ হল'দিনা, সদংশে সন্ধিনী। 
চিনংশে মন্ষিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
“কুষঃতুক আহলাদে তাতে নাম হলাদিনী। 
নেই শক্কি দ্বারে সুখ আম্বাদে আপনি ॥ 
নুখরূপ কৃ করে সুখ আশ্বাদন। 
ভক্তগণে স্থুখ দিতে হাাদিনী কারণ ॥ 
হলারদিণীর মার অংশ--তার প্রেমনাম। 


আনন্দ চিম্মঘ পরস--প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার--মহাভাব জানি। 


দেই মহাভাবনপ রাধ! ঠাকুরাণী ॥ ( চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ) 


চতুর্থ অ.... ৬৫ 

'অতেদ রূপে শ্রীকষ্ ও রাধা একই স্বরূপ; অনার্দি কাল হইতে কেবলমাত্র 
লীলারস আথাদনের জন্যই ভিন্ন স্বপ্ূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন-_ 

রাধা] পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 

দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।॥ 

মুগমদ, তার গন্ধ--ধৈছে অবিচ্ছেদ। 

অগ্নি আলাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ 

রাধ! কৃ এছে সদা একই স্ববূপ। 

লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই বূপ ॥ (চৈ, চ, আদি; ৪র্থ পঃ) 
রাধিকা মূল কান্ত! শক্তি । তিনি ব্রীজের অত্যন্ত বল্পভা। রাধিকা] কুঞ্গত 
প্রাণ, কৃঙ্ণ ছাড়! তিনি আর কিছুই জানেন না। তিনি সদ| সর্বদ! নয়নে 
কষ্ণরূপ দেখেন ভাহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণ কথা, তিনি সর্বদা কুষ্ণ-গাত্র-গন্ধ 
অন্থতব করেন এবং তাহার শরবণে সর্বদ! কৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি প্রবেশ করে। 
তিনিই কৃষ্ণকে শ্যামমধূ রস পান করান এবং শ্রীক্্চের বিশুদ্ধ প্রেমের আকর-_ 


কৃষকে করাষ শ্যাম মধূরস পান। 

নিরস্তর পুর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম॥ 

কুষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 

অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর ॥ ( চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ) 


রাধিকা কঙ্$মরী-_কুষ্জমরী কষ যার ভিতরে বাহিরে ( চৈ, চঃ মধ্য ৮ম 'পঃ)1 
আক জগতকে মোহত করেন কিন্তু ্রীকুষ্ণংস্বয়ং রাধিকার দ্বারা মোহিত 
হন এবং তিনি সমস্তের পরাঠাকুরা ণী-_ 


জগত মোহন কৃষ্--তাহার মোহিনী 


অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী ॥ ( চৈ, চ, আদি ধর্থপঃ) 
শরীক লমত্ত শক্তির, সমস্ত এশ্বর্ষের ও সমস্ত মাধূর্য্যের আধার এবং তিনি 
ূর্ণতন্ব কিন্ত তাহ! সত্ত্বেও স্বযং প্রীকঞ্চ রাধিকার প্রেমে উন্মত্ত এবং ব্রজদেবীর 
সাহচর্ষেয তাহার মাধূর্য্যের বৃদ্ধ হয়-- 

পূর্ণানন্দময় আমি, চিন্মষ পূর্ণ তত্ব। 

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 

না জানি রাধার প্রেমে আছে কতশ্বল। 

যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥ 


৬৬ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিক৷ 


রাধিকার প্রেম--গুরু, আমি-শিষ্য-নট। 
সদ! আম! নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ( চৈ, চ, আদি ৪র্থ প:) 

রাধা কের প্রেম-বিলান সম্বন্ধে রায়* রামানন্দ তাহার রচিত নিম্বলিখিত গীত 
মহাপ্রভূকে শুনা ইয়াছিলেন__- 

পহিলহি রাগ নযন-ভঙ্গ ভেল। অহদিন বাড়ল অবধি না গেল॥ 

না সে! রমণ ন। হাম রমণী | ছুহু মন মনোভৰ পেষল জানি ॥ 

এ সখি সে মব প্রেম কাহিনী । কাহৃঠামে কহবি বিছুরহজানি॥ 

না খোজলু দূতী না খোজলু আন। দুহু কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ 

অব দেই বিরাগ তুহু' ভেল দূতী। স্ু-পুরুথ প্রেম এঁছন রীতি ॥ 

ছুই জনের দেহ ও মনের যখন অণ্ভন্নত৷ বোধ জন্মে তখনই প্ররুত প্রেম 
জন্মে এবং মহাভাব না হইলে এইন্ধপ অবস্থ! হইতে পারে না । শ্রীরাধা স্বয়ং 
মহাভাব স্বব্ূপ। সেই জন্য তাহার ও শ্রকষ্জের যে বিলাস তাহাতেই পুরুষ 
বা রমণী এই প্রকার ভেদ-বোধ থাকে ন|১ উভষে একান্ত হইয়া যান। 

গোগীগণের তথ রাধিকার যে প্রেম সেই প্রেমের প্রতিদান স্বযং প্রীকফও 
দিতে পারেন না। তিনি সেজন্য তাহাদের কাছে খণী, 

এই প্রেমাব অশ্ররূপ না পারে ভঙ্ষিপ্ত। 
অতএব খণী হয কহে ভাগবতে ॥ (তৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ) 

ভাগবতে স্বযং ্রকঞ্$ বলি তছেন-_ 

ন পার্েইহং নিরবগ্ধ সংঘুজাং স্বদাধৃকত্যং বিবুধ! যুষাপি বঃ। 

যাঁ ম1 ভঙ্গন্‌ ছচ্জবগেহ শৃঙ্খনাঃ সংবাচ্য 'তদবঃ প্রতিযাতি সাধুন1 ॥ 

ভাঃ ১০1৩২২২ 

( অর্থ।ৎ ছুশ্ছেগ্ধ গৃহশুঙ্খস মকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়! তোমরা আমার 
ভঙ্গন! করিযাছ। মানার সহত তোমাদের যে মিলন তাহ! অনিন্থ্য। দেব 
পরিমিত আঘু -পাইলেও তোমাদের মাধুকুতত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে 
সম্ভবপর হইবে না। অতএব €ঠাণাদের লাধুক্ ত্যই তোমাদের সাধুকত্যের 
প্রত্যুপকার হউ$)। 

রাধার প্রেমের দ্বারাই আ্রাককফের মাধূর্ের বিকাশ হয়, রাধিক! যখন কষের 
পাপে থাকেন হান একের যে মাধুর্য হয় তাহাতে স্বয়ং মদনও মোহিত 
হন) অন্থায় তিনি মদনের দ্বার! মোহিত হন)-_ 


চতুর্থ অধ্যায় ৬৭ 


রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদ| মদণ মোহন । 
অন্যথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদন-মোহিত ॥ 
(গোবিন্দ লীলাম্বত ৮৩২ ) 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচাধ্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধাপ্রেমই সর্বসাধ্য 
শিত্রোষণি ৷ সাধ্যতত্ব জানিতে পারিয়! এইবার আমর] “সাধন” কি তাহা 
আলোচনা করিব। এই যে সাধ্যবস্ত তাহ! সাধন ব্যতীত লাভ করা যায় ন। 
জীবের পক্ষে সাধ্য শিরোমণি লাভ করা অসভ্ভব। রাধার প্রেম সাধ্য 
শিরোমণি, কিন্তু তাহ! সাধনের ফল নহে--অনাদিকাল হইতেই তাহ! বর্তমান 
রহিয়াছে । তবে জীবের পক্ষে রাধাপ্রেমের আহ্গত্যময় প্রেমলাভ কর! 
সভভবপর। এবং তাহাই “সাধন* করিয়! লাভ করিতে হইবে । লীলা প্রসঙ্গে 
রাধাপ্রেমের বিকাশ হয় এবং রাধাপ্রেমের আহন্বগত্যময় প্রেমের অবকাশও 
কেবলমাত্র লীলাতে। কিন্ত সখীগণ ব্যতীত অন্ত কাহারও লীলায় অধিকার 
নাই। সম্পূর্ণব্ূপে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়! রাধার সখীস্থানীয়! গোপীগণের স্তায় 
সহজ সরল ভাবে তহ্ছ, মন, প্রাণ ঢালিয়! দিয়! ্রকষ্ণের দেবা করাই 
স্দীভাব। এই সপীভাবে সাধন করিলে সাধ্য শিরোমণি রাধাপ্রেমের 
অনুগত প্রেমলাভ কবাযায়। এইরূপ “সাধন”কে রাগানুগ। ভঙ্রনা! বলে। 
কেনল শ্রীকঞ্জের সেবার লোভেই এইক্ধপ সাধন আরম্ভ হয় এবং 
যতক্ষণ পর্যযস্ত শ্রীকঞ্চের এরশ্ব্ধ্য ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতন থাক! যায় ততক্ষণ 
পর্য্স্ত এইবূপ সাধন হয় না। শ্রীকুষ্চকে অত্যন্ত আপনার মনে করিবার 
পর এইরূপ ভঙ্গন বা সাধন আরম্ভ হয় এবং দান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য 
ভাবের আহ্বগত্যমধী সেবার অন্ৃকৃুন ভজনও অনেকে করিয়৷ থাকেন। 
কবিরাজ গোম্বামী তাহার ঠৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ 
পরিচ্ছেদে এই মাধন ভক্তির লক্ষণ সন্ধদ্ধে বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন। 
জ্রীচৈতন্দের শ্রীপনাতন গোষ্বামীকে এই স'ধন ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ 
দ্বান করেন এবং ইহ] সনাতন শিক্ষা! নামে প্রলিদ্ধ। উক্ত শিক্ষা প্রদান 
কালে যহাপ্রভু শ্রীদনাতন গোস্বামীকে চৌষষ্টি অঙ্গ সাধন ভক্তির উপদেশ 
দিয়াছে" | " ইণার মধ্যে গুরুপদাশ্রয়ঃ দীক্ষা! প্রভৃতি প্রথম দশটি গ্রহণীয় এবং 
ইহার পরে সেবানামাপরাধ, অবৈষ্বসঙ্গ প্রভৃতি দশটি বর্জনীয়; এবং 
ইহার পরের শ্রবণ, কীর্তন, প্রস্থতি ঢুয়াল্লিশটি অঙ্গ ভক্তির উন্মেষ-সাধক। 
ইহাদের মধ্যে আবার শ্রবণ, কীর্তন, "মরণ, পৃক্ঘন, বন্দন, পরিচর্থ।১ দান্তঃ সধ্য 


৬৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক। 


ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি নয়টি উক্ত চুয়াল্লিশ অঙ্গের মধ্যে শ্রে্ঠ ॥ উক্ত চৌষষ্টি 
অঙ্গের মধ্যে আবার সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীৃত্তি 
সেবা এই পঞ্চ অঙ্গকেই মহাপ্রভু সাধনশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
আবার নামকীর্তন পরম উপায় বলিয়! মহাপ্রভু বলিয়াছেন-- 


নায়ামকারি বণুধ| নিজসর্বশক্তিন্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কূপ! ভগবন্মমাপি ছুর্দৈবমীদৃশমিহাগনি নাহরাগঃ ॥ 


[ হে ভগবান, তুমি নামের মধ্যে তোমার সকল প্রকার শক্তি অর্পণ 
করিয়াছ এবং “নাম” গ্রহণেরও কোন কাল নির্দেশ কর নাই; তোমার এইব্ধপ 
করুণ সত্বেও আমি এমনই দৈব দূর্ব্বিপাকগ্রস্ত যে, তোমার নাম গ্রহণে অঙ্থরাগ 
জন্মিল না । ] কবিরাজ গোস্বামী বলিযাছেন-- 

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপরামরায়। 
নামসন্থীর্তন কল পরম উপায় ॥ 


নামসঙ্কীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ | 
সাডিতোরর কুষ্ণ প্রেমের হান 


রা যথা-তথ! নাম লয়। 
কাল-দেশ-নিষম নাহি, সর্বাসিদ্ধি হয ॥ ( চৈ, চ, অস্ত্য১২*শ পঃ) 
বৈধী ভক্কিতে শ্রুকষের এয ও মহিমাব জ্ঞানই প্রধান হয়, কিন্ত এইরূপ 
ভক্তির অনুষ্ঠান করিহে করিতে যিনি ভাগ্যবান তাহার শুদ্ধা ভক্তির সহিত 
শ্ররুষ্ের সেবার জন্ত লোভ জন্মিবে এবং এখ্ব্ধযজ্ঞানও লুপ্ত হইযা যাইবে এবং 
সেইরূপ অবস্থায় যখন সাধক উপস্থিত হইবেন তখন তাহার ভক্তি রাগাহ্ৃগায় 
পরিবন্তিত হইবে | সনাতন শিক্ষায় রাগান্থগভক্তির লক্ষণ সগ্থদ্ধে শ্রীচৈতন্তদের 
বলিয়াছেন, ইষ্ট বস্তু সম্বন্ধে প্রগ'্চ তৃষ্টা ও অনুরাগ এবং ইই্বস্তর প্রতি 
আবিষ্কত1 লইয়। যে ভক্কি তাহাকেই রাগাস্থগ! ভক্তি বলে ; রাগাহৃগ! ভজির 
অন্য লক্ষণ এই যে তাহ! শাস্ত্রের যুক্তি মানে না এবং ইহার সাধন ছুই রকম 
“বাহ” ও “অন্তর । নিজেকে দিদ্ধদেহ ভাবিয়। রাতিদিন শ্রীকফের সেব! 
করাই ইহার লক্ষণ। 
ইঞ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ-_শ্বব্বপ লক্ষণ । 
ইঞ্টে আবিষ্টতা--এই তঠস্থ লক্ষণ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ৬৯ 


রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্বিক। নাম। 
তাহ] শুনি লুন্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 
লোভে ব্রজবাসি ভাবে করে অস্্গতি। 
শাস্ত্যুক্তি নাহি মানে রাগাঙ্গগার প্রক্কতি ॥ 
বাহ অন্তর ইহার ছুইত সাধন। 
বাহে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রিদিনে করে ব্রজে ক্ণের সেবন ॥ 
নিজাভিষ্ট-কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়।। 
নিরস্তর করে সেব! অস্তর্মনা হঞা] ॥ (চৈ, চঃ মধ্য ২২ পঃ) 
রাগাম্থগার সাধন ছুই প্রকার” বাহ্‌ সাধন বা! দেহের সাধন এবং অন্তর 
ৰা মানপিক লাধন। বাহ সাধন বলিতে শ্রবণং কীর্তন, প্মরণ, পূজন বন্দনা, 
পরিচর্য।» দা দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও. আত্মমিবেদন এই নয় প্রকার ভক্তির 
অহষঠান বুঝায় বুঝায়। মানসিক লাধন বলিতে নিজেকে সিদ্ধ মনে করিয়া অসুক্ষণ 
অখিল রসামৃত শ্কষ্েের মেব| ও চিন্ত| বুঝায়। মন্বয্যদেহ জড় এবং প্রাকৃত 
কিন্ত ভগবান চিন্ময় এবং অপ্রাকৃত, স্বতরাং এই জড় দেহ লইয়া ভগবানের 
প্রকৃত সেবা! করা চলে না । কিন্ত সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে সেবা! করাই 
একমাত্র কাম্য ১ সেইজন্য সাধনার দ্বার ভক্ত এমন একটি অপ্রাকৃত দেহ 
লাভের ইচ্ছ। করেন যাহার দ্বার তিনি সাক্ষাত্ভাবে ভগবানের সেবা করিতে 
পারেন । এইরূপ দেহকেই সিদ্ধ দেহ বলে। 
মহাপ্রন্ু-প্রবন্তিত প্রেম ধর্মমতে যে রসসম্পাত দেখিতে পাই তাহ! 
অভিনব । শাগ্ডিল্য স্থত্র ও নারদ পাঞ্চরাত্র হইতে আমর! নিশ্চয় ভাবে 
জানিতে পারি যে ভক্তিধর্মশ ভারতে অনেক পূর্ব্ব হইতেখ প্রচলিত ছিল । গীত 
হইতেও আমর ভক্তিধর্শের কথ! জানিতে পার। কিন্ত উহা জ্ঞানমিশ্া 
তক্তি -.. 
্‌ তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং শ্রীতি পুর্বকম্। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ( গীত1, ১০, ১০) 
[ যে কল ব্যক্তি আমাকে প্রাণ, মন সমর্পন করেনঃ আমি তাহাদিগকে 
বুদ্ধি প্রদান করিয়! থাকি, যাহার দ্বারা তাহার| আমাকে লাভ করেন ] কিন্ত 
মহাপ্রভু যে প্রেমধর্মণ প্রচার করিলেন তাহ! অট্হতুকী ভক্তির-উপর প্রতিষ্টিত; 
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শ্ীচৈতন্ত নূতন প্রণালীতে সাধ্য নির্ণয় করিলেন এবং রাধাভাব অঙ্গীকার 
করিয়! যে অপূর্ব প্রেম ধর্ম প্রচার করিলেন তাহ সম্পূর্ণ ভাবে তাহার নিজস্ব, 
যদিও দাক্ষিণাত্যের কর্ণামৃত ও আলবার প্রভাব অস্বীকার কর] যায় না। 
মাধবাচার্ধ্য-প্রবন্তিত মতবাদের সহিত মহা প্রভু-প্রবপ্তিত মতবাদের সামগ্ুস্ত 
থাকায় উভষ মতবাদ অভিন্ন বলিয! কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু মাধ্বাচার্যের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজনুখান্থভূতি রূপ মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। কিন্ত আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি যে মহাপ্রভু যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাতে প্রেমই 
হইতেছে পরম পুরুষার্থ। মাধ্বমতে বিশুদ্ধ ভাঁক্তই সাধন কিন্ত মহাপ্রভুর 
প্রবন্তিত মতবাদে গোপীভাবে বিশ্রেষ করিয়! রাধা ভাবের ভজনই প্রকৃত 
সাধন। মাধবাচার্ধ্য বেদকে আ্েষ্ট প্রমাণ মনে করেন, মহাপ্রভু যে মতবাদ 
প্রচার করেন তাহ1 ভাগবত পুবাণের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশালী। 
গোঁড়ীয বৈষ্ণব ধর্শের তত কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। গোঁড়ীয় 

বৈধ ধর্মের বিশেষত্ব সম্পর্কে সামান্ত আলোচনা করিব। গোঁড়ীষ বৈধব 
ধর্মে যে ভগবত্তার কল্পন! কর! হইযাছে তিনি প্রেমের ঠাকুর, প্রেমের মূল্যে 
তাহাকে পাওয়া যাষ। তিনি ভযাল নন বা পাপীব শাস্তদাত! নন। 
তাহার মাধূর্য্য অঙীম ও বর্ণনার অতীত হইলেও ইহাই জীবকে তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট করে। এ ধর্শমতে যে ভগবত্তাব কল্পন! করা হইযাছে তিনি আমাদের 
অত্যন্ত আপনার এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয। আমাদের উদ্ধার করাই তাহার 
স্বভাব ধর্ম এবং তাহাকে যাহাতে আমর] লভ করিতে পারি সেই জন্ত 
তাহার উৎকঠার সীম] নাই । জাঠি কুন শিব্বিশেষে সকলেই এই ধর্শের 
অস্ষ্ঠান করিতে পারেন এবং ভজন করাইবারও অধিকার আছে-- 

যেই ভজে সেই বড, অভক্ত হীন ছাড়। 

ককদ্ঃ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ (টৈ, চ, অস্ত্য, ৪র্থ পঃ) 

কিবা বিপ্র কিবা শৃদ্র স্তাসী কেনে নয়। 


যেই কঞ্চতত্ববেত| সেই গুরু হয় ॥ (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ) 
চতুর্থ অশ্যাহেন্ল প্রহ্মাণ পঞঙ্জী 
(১) ই্ষ্ঈচৈতন্চরিতাম্বতের ভূমিকা প্রীবাধাগোবিন্দ নাথ পৃঃ ৩১০ 
(২) এ এ ঁ 


(৩) বৈফব রস সাহিত্য সজীগেন্্রনাথ মিঅ পঃ ১৩২২ 
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রসতত্ব আলোচন! প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে গৌড়ীয় বৈষব ধর্থের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে অখিলরসামৃত শ্রীরুঞ্ষকে আমন্বাদন করাই একমাত্র রস এবং 
তাহা! অপ্রাককত এবং ইহাও বলিয়াছি যে মধুর বা উজ্জ্বপ ব! শূঙ্গার রসই 
সর্ধপ্রধান। এই যে মধুর রতি তাহ! আম্বাদন করিবার জন্য সহকারী ভাবের 
প্রয়োজন। বিভাব, অন্থভাব, সাত্বিক, ও সঞ্চারি প্রভৃতি সহকারি ভাব 
দ্বার মধুর রতি যদি আস্বাদন কর! যায় তবে তাহাই প্রর্কৃত মধুর রতি বলিয়া 
ধর] হয়। 

বিভাব_-রতি-বিষয়ক আশ্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব ছুই 
প্রকার (১) আলম্বন বা আবলম্বন (২) উদ্দীপন । 

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে আলম্বন স্বয়ং শ্রীকষ্চ এবং শ্রাককষ্চ-প্রিয়াগণ ; কেহ কেহ 
শ্ীকষ্চ ভক্তগণকেও আলম্বন বিবেচনা! করেন। আলম্বনরূপ শ্রীকচের বহু 
গুণরাশির মধ্যে কয়েকটির নাম হইল/_স্থুধী, সপ্রতিভঃ ধীর, বিদগ্ধ, চতুর 
নুখবান, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেম-প্রচুর গাভীর্ধয-সমুদ্র, কীত্তিমান, নারীর মোহন, 
অতুল্য, বংশীধর । শ্রীরুষ্জের বহুবিধ গুণের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বলিয়াছি। 
এখন আমর! নায়ক, নায়িকা, যুখেশ্বদী, দূতী, সখী” হরিবল্লভ। সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
বলিব,--ইহার। সকলেই আলম্নের পর্যযায়ে পড়েন। উদ্দীপন সম্বন্ধে পরে 
আলোচন! করিব। 

নায়ক চারি প্রকার (১) ধীরললিত-_বিদগপ্ধ, নবযুবা, পরিহাস-বিশারদ 
ও নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীরললিত বলা হয়। ইনি প্রায়ই প্রেয়লীর প্রেমাহ্থসারে 
বশবস্তাঁ হন, যথা কন্দর্প। (২) ধীরশাস্ত--শাস্ত স্বভীব, ক্লেশসহিষুঃ, বিবেচক 
এবং বিনয়ী নায়ককে ধীরশাস্ত নায়ক বলা:হয়, যথা যুধিঠির। €৩) ধীরোদ্ধত 
- অন্ত শুভদ্বেষী, অহঙ্কারী, মায়াবী, কোপনম্বভাঁব, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাকারী 
নায়ককে ধীরোদ্ধত নায়ক বলা হয় যথা! মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। (৪) 
ধীরোদাত্ত-_গভীর' বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, ্দৃঢব্রতঃ শ্লাঘার হিত, গুঢ়গর্বা, 
এবং বলবিশেষসম্পন্নকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলে,.যথ1 শরীক । এইচারি 
প্রকার নায়ক আবার (১) পতি ও (২) উপপতি ভাবে বিভক্ত হয়। শাস্ত্র- 
মতে বিবাহ হইলে তাহাকে পতি বলে। আর ইহলোক পরলোক গণ্য না 
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করিয়া অন্থরাগের বশবতী হইয়! যে পরস্ত্রী ব। অন্ত নারীর সহিত বিহার করে 
তাহাকে উপপতি বল! হয়। মহাযুনি ভরত উপপতির শৃঙ্গারকে শ্রেষ্ঠ রস 
বলিয়া মনে করিষাছেন। যদিও ভরত প্রভৃণ্ত আলঙ্কারিকদের মতে ইহাই 
শ্রেষ্ঠ তথাপি সমাজ ও নীতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহার কোন মূল্য 
নাছ এবং ইহা নিন্দনীয়। কারণ ইহা। পুকষ ও নারীর কামুকত ছাড়া আর 
কিছুই নহে ম্থতবাং এই উপপতি প্রাকৃত জনের পক্ষে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয। 
কিন্ত অখিল রণামৃত শ্রীরুঞ্ এই মধুবরল আথাদনের জন্যই বৃন্দাবনে মহয্যপীল! 
করিয়াছিলেন । কিন্তু রাধা-কৃষ্ণেব বুন্দাবনলীল1 কামগন্ধশূন্ত তাই সেই 
নায়কশ্রেষ্ঠ, সর্ধরমাধারের পক্ষে পরকীয।| প্রেম নিন্দনীয় হইতে পারে না। 

পতি ও উপপতি আবাব চাবিপ্রকাব (১) অশ্বকূল (২) দক্ষিণ (৩) 
শঠ আর (৪) ধু । নাট্যশাস্ত্রে শঠ ও ধৃই নায়কেব উল্লেখ আছে এবং শ্ররুফের 
বিষয়ে কোন ভাবই অযুক্ত নহে,কারণ তাহাতে সমস্ত প্রকার ভাবই সম্ভবপর | 
যেনাষক কেবলমাত্র এক নারীতেই অন্থরক্ত থাকে কিন্ত অন্য কোনও নাবীর 
প্রতি আক হয না! তাহাকে অন্থকূল ন'্যক বল! হয। যেমন সীতার প্রতি 
রাম ও শ্ররাধিকার প্রতি শ্রীকুষঞ্জ। উদাহরণ স্বক্ষপ নিয় পদাংশট দেওষ! 
গেল ৫-- 


রাই তুছু সেজানদি রদ । 
সকলেব কাছে যেমন তেমন হরি সে তোমারি বশ॥ 
যখন তোমারে না দেখে নাগর কাতর হইব! রহে। 
কত ন! যুবতী লালস| করযে ফিরিয! নাহিক চাছে॥ 
যত গুণবতী আছয়ে যুবতী তৃহু তার শিপোমণি। 
তোমারে ছাড়তে নাপারেযেমন ফণিন| ছাড়যে মণি॥ 


( উজ্জ্বল চন্ত্রিক1) 
অনুকূল নায়ক আবার চারি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে-_ 
(১) ধীরোদাত্তান্থকৃণ (২) ধীরললিতাহ্কুল (৩) ধীরশাস্তানৃকুল ও 
€৪) ধীরোদ্ধতাহকুল ' 
যে নায়ক অগ্রে এক নারীতে আসক্ত হইয়! কদাচিৎ যদি অন্ত নারীর প্রতি 
অন্থরাগী হয় কিন্ত পূর্বব-প্রণয়িণর গৌরব, ভয় ও] দাক্ষিণাদি পরিত্যাগ করে ন! 
তাহাকে দক্ষিণ বল! হয়। অনেক নাবীতে যে নায়কের মমভাব সেইন্ধপ 
নায়ককেও অনেকে দক্ষিণ বলিয়! থাকেন। 


পঞ্চম অধ্যায় গ্‌$ 


যে নায়ক প্রিয়ার সম্মুখে তাহার প্রতি প্রিষভাষী হইয়া! পরোক্ষে নিন্দা! 
করে এবং প্রিয়তমার প্রতি বহু অপরাধ করে তাহাকে শঠ বল! হয়| 

অন্য যুবতীর ভোগ চিহনুসকল প্রকাশ পাইলেও যে নাধক প্রিয়ার সম্মুখে 
নির্ভয হইয়। থাকে এবং প্রিয়ার সম্মুখে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত তাহাকে ধষ্ট বলা 
হয়। যথ! ( খণ্ডিতা শ্যামার প্রতি শ্রীকষ্ণ )-- 


কাহা! নখ-চিহ্ন চিহুলি তুহু সুন্দরী এ নব কুসুম দেহ। 

কাজর ভরমে মরমে কাছে গঞ্জসি মুগমদ পদ পুন এহ ॥ 

দুন্মরি, মঝু মনে লাগল ধন্দ। 

অপরূপ রোখ দোখ বিশ্ব মানসি দিনহি তরুণ দিঠি মন্দ ॥ 
(উ,চ) 


সংক্ষেপে বলিতে গেলে নায়ক ৯৬ প্রকার--ধীরোদাত্ব + ধীরললিত + 
ধীরশাস্ত+ ধীরোদ্ধত-৪ ৪৯৮৩ (পূর্ণ +পূর্ণতর +-পূর্ণতম ). ১২ % ১২৯২ 
(পতি +উপপতি )-২৪ » ১৪৯৪ (অনুকূল + দক্ষিণ + শঠ +ৃষ্ট )-৯৬। 

সখা-_পবিহ্কাস করিতে পটু, নাধকের প্রতি সর্ববদ] গা অহ্থরক্ত, দেশ ও 
কালে অভিজ্ঞ এবং গোপীগণের কষ্ট হইলে তাহাদের প্রসন্ন করিবার জন্ 
যাহার! মন্ত্রণ দিতে পটু তাহারাই সখ! পদবাচ্য ভ'ন। এইরূপ সখ! পাঁচ- 
ভাগে বিভক্ত, যথ1-_ 


৫১) চেটক--যে সখা সন্ধান বিষযে চতুর, যে গুপ্তভাবে কর্ম করিতে 
পারে এবং তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাকে চেটক বল! হয--গোকুলে তৃঙ্গার ও ভঙ্গুর 
প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীক্জের চেক সখা ছিলেন । 

(২) বিট--যে সখা বেশ রচন1 ও শুশ্রম! করিতে দক্ষ, যিনি ধূর্ত এবং 
যিনি স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রে অভিজ্ঞ হন তাহাকেই বিট বলা হয। কড়ার, 
ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কযেকজন গোপশ্রীরুের বিট সথা ছিলেন। 

€৩) বিদূষক--যে লখা! ভোজনে অতিশষ লোলুপ, কণ২-প্রিয” এবং বেশ, 
দেহ বিকৃত করিয়! হাম্ত রসের স্থপ্টি করেন তাহাকে বিদূষক বলা হয। 
*বিদগ্ধমাখব” নাটকে মধুমঙ্গল এবং বসস্তাদি গোপগণও শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক মখা। 

(৪) পীঠম্দ--যিনি নায়ক তুল্য গুণবান হইয| সেই নাযকেরই অন্ববৃত্তি- 
কারী হন তাহাকে গীঠমর্দ বল! হয। শ্রীদাম শ্রকুষ্ণের পীঠমর্দ সখ! । 

(&) প্রিয়নর্ম সখা-যিনি নায়কের সমস্ত রহস্য জানেন এবং বাহার 


৭8 বৈষুবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


ভিতর সখিভাব আছে এবং যিনি.নায়কের প্রণয়ীদের প্রিয় তাহাকে প্রিয়নর 
সখা বল! হয়। যেমন গোকুলে সুবল এবং দ্বারকায় অজ্জন +-- 
সখি, স্থুবল বড় পুণ্যবান । 

কুঞ্জকি মাঝে শেজবর করতহি মনসিজ কেলি বিথান ॥ 

হরি যব রাইক হৃদয় পরি স্বুতই অলস বলিত সব অঙ্গ। 

রতি রণ ছোড়ি থির নহি পাওত ঢরঢর ঘরম তরঙ্গ ॥ 

তৈখনে যাই সুবল নব পল্লবে বিজই নাগর রাজে। 

এঁছন সেবন নিতি নিতি করতহি সুবল নিকুঞ্জ মাঝে ॥ (উ, চ) 

দুতী-_দূতী সাধারণত নায়িকার সহাষ। কিন্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে 
নায়কের গুণ প্রকাশ করিয়া! পরোক্ষে নায়কেরও সহায়তা করে? শ্রীক্ের 
কটাক্ষ ও বংশীধবনি শ্বষং দৌত্য। বিশাখ! শ্রীমতীকে শ্রাকুঞ্জের কটাক্ষের গুণ 
বর্ণনা করিয়া পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য করিতেছে । যথা-- 

শুন সখি মাধব নয়ন তরঙ্গ আপহি করতহি দূতিক রঙ ॥ 

যাকর উপর আসি পন মিলে তবহি বজর পরে তাকর কুলে ॥ 

আন রহু দৃব, তুহু ধীর বরনারী চঞ্চল হোষল চরিত তোহারি ॥ (উ, চ) 

বীরা ও বৃন্দ! নাম! শ্রীমভীর সথীকে কৃষ্ণেব আৰ্ত, অর্থাৎ, আপন দৃতি 
বল! হয়। ্রারাধিক1 মান করিলে বীর! শ্রীরাধিকার প্রতি যাহ! বলিলেন 
তাহ ভ্রীকুষেব অহ্কূল। বীরার উক্তি প্রগলভতাযুক্ত এবং তিনি পরোক্ষে 
প্কঞ্চেরই .দীত্য করিলেন £ 

নকুরু গরব সুন্দরী মঝু বচনে। হরি সনে কলহ করিল ধিক জীবনে ॥ 

গিরি ধরি রাখিল এ ব্রক্গ ভুবনে তরিতহি মিলহ তাকর চরণে ॥ (উ, চ) 

মানিশী উরাধিকাকে চাট্রবাক্য দ্বার! শ্রাকুঞ্জের প্রতি অহৃকুল করিতে 
চেষ্টা! করিয়া বৃন্দ! পরোক্ষভাবে প্রীকষ্ণের দৌত্য করিলেন। যথা-_ 

বৃন্দ! হাম নাম বিনষয করই কত পুন পুন প্রণমহি চরণে। 


এ মঝু বচনে বচন দেহ সুন্দরী ফিরি চাহ খঞ্জন নয়নে ॥ 
রাই তুহাভুন্দা ভুজঙ্গিশী ভ্রমণে। 

অতিশয়'মান বিষম বিষ দাহনে জারল কালীয় দমনে ॥ 
নাগর-.চিন্ত ভীত অতি আকুল ব্রজ ছাড়ি ফিরই গহুনে। 


ছোড়ই দোখ রোখ মৰ সম্বর শীতল জল দেহ দহনে ॥ (উঃ 6) 
বীর! ও বৃন্দ কেবলমাত্র শ্রীকুফের অনুকূলে দৌত্য করেন। 


পঞ্চম অধ্যায় ৭৫ 


হরিবল্লাভ1__যে সমস্ত নায়িকা হরির সমান গুণযুক্ত এবং যাহার! প্রেম 

ও মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ তাহার! হরিপ্রিয়! বা হরিবল্পভা নামে প্রসিদ্ধ-__ 

হরেঃ সাধারণ গুণৈরুপেতান্তস্ বল্পভাঃ। 

পৃথু প্রেয়্াং সুমাধূর্য্য সম্পদাধ্ধা শ্রিমাশ্রয়ঃ॥১॥ উ, নী,৩য় অধ্যায় 
তাহাদের আবার ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় (১) স্বকীয়া ও (২) পরকীয়|। 
শাস্ত্রমতে বিবাহ হইয়। ধাহার। পতির আজ্ঞাকারিণী ও পতিব্রতা ধর্ম অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সহিত পালন করেন তাহারাই স্বকীয়া। দ্বারকায় শ্রীকষ্ধের যোল 
হাজার একশত আট (১৬১০৮) জন মহিবী ছিলেন? তাহাদের স্বকীয়! বলা 
হয়। এই মহিষীগণের মধ্যে ৫১) রুক্সিণী, (২) সত্যভামা (৩) জাম্ববতী, 
(8) কালিন্দী, (৬) কৌশল্যা, (৬) ভদ্রা, (৭) শৈব্যা ও (৮) মান্্রী এই আট 
জন প্রধান মহিষী। ইহাদের মধ্যে আবার রুঝ্সিনী ও সত্যভাম। সর্ব প্রধান। 
রুঝ্সিন এশ্বর্ষ্যে প্রধান এবং সত্যভাম! পৌভাগ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 


পরকীয়।__দে সকল নারী ইহলোক ও পরলোক সম্বধ্ধীয় ধর্শের অপেক্ষা 

ন| করিয়া আসক্তি বশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করেন এবং 
ধাহার্দিগকে বিবাহ বিধি অস্থুসারে শ্বীকার কর! হয় নাই তাহারাই পরকীয়।। 
পরকীষাকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর] যায় (১) কন্তক1 ও পরোঢ়া। গোপগণ 
কর্তৃক বিবাহিত হইয়াও যে সমস্ত গোপবধূ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের জন্য 
অত্যন্ত লালসাযুক্ত তাহারাই পরকাীয়৷ নামে প্রসিদ্ধ । 

রাগেণৈবাপিতাত্বানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণ! । 

ধর্শেণাখ্ীকত! যাস্ত পরবীয়! ভবস্তি তাঃ ॥৬|॥ উ, নী, ৩য় অধ্যায় 


এই সকল হরিপ্রিযাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। পরকীয়া আবার 
তিন ভাগে বিভক্ত (১) সাধনপরা__সাধনপর1 আবার (ক) যৌথিকী ও খে) 
অযৌথিকী--ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়_-(ক) ধাহারা আপন আপন গণ 
সহ শ্রকুষ্ণের সাধনা করেন তাহার] যৌথিকী-_পূর্বে যে সমস্ত মুনি গোপাল 
উপাসনা করিয়াছিলেন কিন্ত তাহাদের অভী& পূরণ হয় নাই, তাহার] বৃন্দাবনে 
গোপ-বধূরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রকুষ্ণের ভজন! করিয়াছিলেন। আবার 
ব্রজগো পীগণের পরম সৌভাগ্য দেখিয়। জ্ঞান-মাত্র সম্পন্ন উপনিষদ্সমূহ কঠোর 
তপস্ত! করিয়া ব্র্ধামে গোপবধুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষের সান্নিধ্য লাভ 
করিয়| ধন্ত হইলেন। (খ) গোপীভাবের প্রতি অন্থরক্ত হইয়! যে সকল 


৭৬ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবে শিকা 


ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হন, ভ্রীকুষ্ণেব প্রতি অত্যধিক উৎকঠা হেতু এবং রাগ্রাহুগা 
মার্গে ভজন! করিযা তাহাদের গোপীভাব সিদ্ধ হয এবং তাহার] গোপবধুর্ূপে 
বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ কবেন। (২) দেবী-যখন শ্রীকৃষ্জ অংশরূপে দেবযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করেন তখন তাহার সন্তোষের জন্ঠ নিত্যপ্রিযাদের অংশ দেবযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করেন। (৩) নিত্যপ্রিয়।_শ্রঁকৃষেব তুল্য রূপ ও গুণাদির দ্বার] 
ভূষিত হওযাষ বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীরাধ! ও চন্দ্রাবশী নিত্যপ্রিষ! রূপে প্রসিদ্ধ । 
বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুলারে রাধিক। (গান্ধবর্ধা ), চন্দ্রাবলী ( সোমাভ1 ), বিশাখা, 
ললিতা ( অনুরাধা ), শ্যাম1, ধনিষ্ঠ, গোপাশী, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্র, তারা, 
চিত্রা, ও পালী নিত্য প্রেষপী মধ্যে প্রধান। 

রাধা-_এই সমস্ত নিত্য প্রেয়পীদের মধ্যে বাধিক! ও চন্দ্রাবলী প্রধান; 
এবং মহাভাবস্বরূপা ও অশেষ গুণালঙ্কৃত। বাধিক! উভযের মধ্যে শ্রেষ্ট। 


তযোরপুভযোর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিক1। 
মহাভাব স্বরূপেযং গুণৈবতি বরীষপী ॥ ২॥ উ, শী, ধর্থ অধ্যায 


সমস্ত গোগীগণ-মধ্যে বাধিকাই শ্রীকফ্ের অত্যন্ত বল্লভা। গ্ররুষ্ের অন্তরঙ্গ 
শক্তির সার হলাদিনীশক্তি এবং এই হলাধিনীশক্কি সারস্বরূপ। শ্রীরাধা-_ 


যথ| রাধ! প্রিষ| বিষে স্তন্তাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। 

সর্ব গোপীধু সৈবৈক! বিষ্পোরত্যন্ত বল্পভা ॥৩॥ উ, নীঃ ৪র্থ অধ্যায় 

হলাদিনী যা! মহাশক্তিঃ সর্বশক্তি বরীষমা 

তৎসার ভাবরূপেযমিতি তস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ॥ ৪ ॥ উ, নী, পর্থ অধ্যায় 
রাধা বৃষভাহ্গব কন্তা, তিনি সুষ্ুবাস্থা, তুব্ূপ1 ; মোডশ প্রকার সজ্জা তাহার 
অঙ্গে শোভ। পায় এবং তিনি দ্বাদশ প্রকার আভগণ ধারণ করিয! আছেন। 
তিনি পঞ্চবিংশতি গুণের আধার এবং বুন্দাবনেশ্বরী। আক প্রেয়সীগণের 
মধ্যে শ্রীবাধা সর্বশ্রেষ্ট। | দ্বাবকায় রুক্সিণী, লত্যভাম! প্রভৃতি শ্রীকঞজের যে 
সমস্ত মহিষী আছেন তাহারাওস্রীরুষ্জের প্রেমনাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। 
কিন্ত বৃন্দাবনের গোপবধুগণ প্রীকুষ্ণের অধিক প্রিয়। এই সকল গোপবধুদের 
মধ্যে আবাব বাধা শ্রারুফের প্রিয়তম | শ্রাঞ্ফের প্রতি শ্ররাধার যে 
প্রেম তাহ। অযুতের সমুদ্রের ন্তায, অন্য কোনও গোপবধূতে তাহার একবিদ্দুও 
নাই। নায়কের সমস্ত গু যেনপ শ্রীকষে আছে রাধিকাতেও সেইক্প 
সর্বাপ্রকার নারীন্ুলভ গুণ বর্তমান। 


পঞ্চম অধ্যায় ণণ- 


নায়িকা প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র-প্রণেতাগণ নায়িকার তিন প্রকার ভাগ 
£রিয়াছেন, €১) সাধারণী (২) স্বকীয়া ও (৩) পরকীয়া । সাধারণী নায়িকার 
ছু নায়ক থাকায় রসাভাস প্রসঙ্গ হয়। সামান্ত বা সাধারণী নায়িকার 
নায়কের প্রতি দ্বেষ বা! অন্থরাগ নাই, তাহার প্রধান লক্ষ্য কেবলমাত্র অর্থ । 
কন্ত মথুরাতে কুজা শ্রীকাঞ্জর প্রতি গ্রীতিমতী হইয়াই ভাহার উত্তরীয আকর্ষণ 
করিয়! সঙ্গ প্রার্থন1] করিয়াছিল; কুজা! অন্ত কোন নায়কের প্রতি অন্থরাগ 
প্রদর্শন করে নাই,_তাই সাধারণী নায়িক! হইলেও কুজ্া পরকীয়! রূপে 
পরিগণিত হয়। 

শৃঙ্গার রসে পরোটা নারী নিষিদ্ধ বলিয়া! অন্য আলঙ্কারিকগণ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেই নিষেধ প্রাকৃত নায়িকার পক্ষে সিদ্ধ, কিন্ত অপ্রাকৃত 
নায়িকার পক্ষে তাহ] প্রযোজ্য নহে। মুখ্যরসে প্রাচীন পণ্ডিতগণের উক্ত 
নির্দেশ ব্রজদেবীগণের পক্ষে চলিতে পারে না, কারণ রসশেখর স্বয়ং ভগবান 
শীকুষ মধূর রসের আস্বাদনের জন্য এ সকল ব্রজদেবীর অবতারের কারণ 
ইইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের যে ভাবনিষ্ঠা তাহ! অন্য 
ভক্তগণের নাই। ব্রজদেবীগণের শিরোমণি স্বরূপ শ্রীরাধার প্রেমর ভন্তয 
বজেন্দ্রনন্দন সর্ধদাই উন্মুখ তইয়া থাকিতেন এবং শ্রীরাধিকার দর্শনমাত্রই 
াহার এরশ্বর্য্য ভাব লুপ্ত হইয়। ব্রজের ভাব প্রকাশিত হইত। ললিতমাধবে 
আছে, 

(উজ্জবলনীলমণিতে ধৃত গৌতমী তন্ত্রের-পদ্াহুবাদ-_-উজ্জ্বল চন্দ্রিকাকার কৃত।) 
গোপীর অদ্ভূত প্রেম! যাহার নাহিক সীমা যার পাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
তাহা বুঝে হেন জন নাহি দেখিত্রিভুবন যাহে বুদ্ধির নাহিক গমন। 
চতুদ্ুজ রূপধরি  যবেদেখা দেন হরি তবে সব গোপীকারগণ। 
ঈশ্বরবুদ্ধি করি তায় কেহ না নিকটে যায় অস্থরাগের হইল কুঞ্চন | 

পরিহাস করি কভু চতুভূজ হয়। 
রাধিক!র প্রেমে তারে দ্বিভুজ করষ ॥ (উ,চ) 
স্বকীয়! ও পরকীয়া নায়িক! আবার তিন প্রকার, (3) মুগ্ধ! (২) মধ্যা ও 
(৩) প্রগলভা। কোন কোন আলক্কারিক কেবলমাত্র স্বকীয় নায়িকার 
উপরোক্ত তিন প্রকার বিভাগ শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত অধিকাংশ 
আ.লঙ্কারকগণের মতেই স্বকীয় ও পরবকীয়! উভয় প্রকার নায়িকাকে উক্ত 
তিন প্রকার ভাগে বিভক্ত করা যায়। 


-৭৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


মুদ্ধা__মু্জ। নায়িকার নুতন বয়স, নবপ্রেম, রতিবামা, সখীবশা, 
'অতিব্রীড়ারতপ্রযত্বা, রোষকৃত-বাষ্প-মৌনা এবং মানে বিমুখী। 
মুগ্ধা নববয়ঃ কাম! রতো। বাম! সবীবশ|। 
রতশ্চেষ্টাম্বতি ব্রীড় চারু গুঢ় প্রযত্ব ভাকৃ। 
কতাপরাধে দযিতে বাম্পরুদ্ধাবলোকন1। 
প্রিয়। প্রিয়োক্তৌ চাশক্ত1 মানে চ বিমুতখী সদা ॥ 
১১॥ ৬, নী, ॥ ৫ম অধ্যায়। 
মানে বিমুখবী আবার ছুই প্রকার মুদ্ধি ও অক্ষম] । অতিত্রীড়ারতপ্রযত্বা বলিতে 
রতি বিষয়ে অভিশয় লাজুক বলিয়। মনে হয়। মানে বিমুখী বলিতে ইহাই 
বুঝায় যে মান করিলে যেরূপ ভাব করিতে হয় তাহার বিপরীত। মৃদ্ধি ভাব 
সম্বপ্ধে শ্রব্ধপগোস্বামী এইরূপ ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন__ধন্ত! নামে একজন 
ব্রজদেবীকে তাহার সখিগণ শ্রীক্্চের প্রতি মান করিবার জন্ত উপদেশ 
দিলেন। কিন্তু শ্রীকুঞ্ঝ ধন্তার সম্মুখে আগিলে ধন্ত। তাহার নিকট হইতে দূরে 
ন1 সরিয়া গিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন, ভ্রকুটী করিতে ইচ্ছা করিলেও 
তাহার উভয নয়নে অহ্রাগের দৃষ্টি ফুটিধ! উঠিল এবং কটু বাক্যের বদলে 
অতি প্রিয় বাক্য বলিয়] তিনি প্রীকষ্চকে সম্ভাষণ করিলেন । শ্রীর্ূপ গোস্বামী 
উজ্জ্লমণিতে “অক্ষম1? সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অন্ঠান্ত মানিশীগণকে লক্ষ্য করিয়! 
একজন হরিপ্রিঘ। আক্ষেপ করিযা বলিতেছেন যে এই স্মস্ত মানিনীদের সাহস 
অত্যন্ত বেণী কারণ তাহার শ্রীকঞ্জের প্রতি মান করিতেছে । “মান? এই ছুইটি 
অক্ষর মনে করিলেই উক্ত হরিপ্রিরার অন্তরা ত্ব। কাপিয়া উঠে। 
মধ্যা-_যে নায়িক1 (১) সমানশ্লজ্জা-মদন| (অর্থাৎ যাহার লজ্জা ও শ্রুরু* 
সঙ্গলাভের ইচ্ছ। সমান ) (২) যিন উছ্তারুণ্য (অর্থাৎ যাহার নব যৌবন ) 
(৩) খিনি প্রত্যুৎপন্মমতি (৪) যিনি যোহান্ত-স্থরত-ক্ষম! ( অর্থাৎ যিনি মুচ্ছিত 
না হওমা পর্য্যস্ত একর সম্ভোগ স্ুখলাভ করিতে সক্ষম ) (৫) যিনি মান 
অবস্থায় কোমল! এবং (৬) কখনও কখনও যি:ন মান অবস্থায় কর্কশ! ভাহাকে 
মধ্য। নায়িকা বলে। 
সমানলজ্জ:মদন1 প্রোছ্যস্তারুণ্য মালিনী। 
কি:ঞ্চৎ প্রগলভবচন! মোহাস্ত সুরতক্ষম!। 
মধ্যান্তাৎ কোমল! কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশ]। 
১৭৪ উ. নী. &ম অধ্যায় 


পঞ্চম অধ্যায় ৭৯) 


যে নায়িকা! অপরাধী প্রিষতমকে উপহাস সহ বক্রোক্তি করেন তাহাকে 
ধীরা মধ্যা বল। হয়। যেনায়িক| নিজের ক্রোধ প্রকাশ করিয়! নায়ককে 
নিষ্ঠুর বাক্য বলেন তাহাকে অধীর মধ্যা বলে। যে নাধিকা মানবশত অশ্রু- 
জলের সহিত নায়কের প্রতি বক্র বাক্য বলেন তাহাকে ধীরাধীর মধ্য! 
নায়িকা বলে। 

প্রগলতা_যে নান্নিকার (১) পুর্ণ তারুণ্য, (২) যিনি মদান্ধ! (৩) যিনি 
উরুরত্যোৎস্বক (অর্থাৎ রতি বিষয়ে যাহার অত্যন্ত ওংসুক্য ) (৪) যিনি 
ভূরিভাবোগ্দমাভিজ্ঞ। (অর্থাৎ এককালে বহুভাব জানেন) (৫) যিনি 
রসাক্রাস্তা বল্লভ! ( অর্থাৎ অতিশয় সম্ভোগ দ্বার| তৃপ্ত হইয! নায়ক স্বীয় বশীভূত 
হইয়া থাকেন ইহ! যিনি আশ। করেন );$ যথ! শ্রীকষ্ের প্রতি মঙ্গলা__ 

অপরূপ কুম্বম আনহ ইহ গহনে। বনফুলে কর মঝু অঙ্গকি ভূষণে। 


মাধব তুহু যদি মানসি বচনে। আনি কুস্থম কুরু ভূষণ রচনে ॥ 
হাম তুয়। প্রেষণী গোকুল নগরে । ইহ যশ ঘোবিবে কামিনী নিকরে | 
(উ,চ. 


(৬) যিনি অতি প্রৌঢ় উক্তি করেন--অতি প্রৌঢ় উক্তি লইষা শ্রন্ধ” 
গোস্বামীর পদ্যাবলীতে একটি পদ পাওয়া যাষ। একদিন বিণাহ্ছমতিতে 
শ্যামলার গৃহে শ্রাকৃষ্জ আসিলে,শ্যামল| তাহার শ্বাগুড়ীকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিষ 
দিবেন এই ভয দেখাইলেন। তাহাতে ্ররুঞ্জ ভীত হইয়! লুকাইয়। রহিলেন 
সেই অবস্থায গ্রক্চের প্রতি শ্বামলার উক্তি £ 


ধীরে ধীরে আসি গৃহকোণে বমি অঙ্গ ঢাকিয়। তৃণে। 
বিনয় করিয। কি আর বলিছ কে তোমার কথা শুনে । 
কোথ! গেল আজি সে সবচাতুগী সে দিন যমুন! তীরে। 
ভাঙ। তরি পাঞা গোপীগণ লঞ যে ছুঃখ দিযাছ মোরে । 
(উ চ) 


(৭) বাহার অতি প্রৌঢ় চেষ্টা এবং (৮) যিনি মান অত্যন্ত কর্ক* 
তাহাকে প্রগল্ভ। নাধষিক1 বল! হয। 
'গলভ। পুর্ণ তারুণ্য মদাদ্ষোরুরত্যোত্স্ুকা | 
ভুরি ভাবোদগমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্ত বল্পভা। 
অতি প্রৌচোক্তি চে! দৌমানে চাত্যস্ত কর্কশ ॥ 
২৪, উ, না, &ম অধ্য। 


৮০ বৈষণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


মানের অবস্থায় প্রগল্ভ! নায়িকাও (১) ধীর, (২) অধীর এবং (৩) ধীরাধীর 
এই তিনপ্রকার ভাবের অস্থবর্তী হন। 

ধীর-প্রগল্ভা সভোগ বিয়য়ে উদাসীন এবং অবহিথা (আকার সঙ্গোপন 
করেন ) ও আদরাম্িতা হন । অধীর প্রগল্ভা নিষ্ঠুর ূপে নায়ককে তাড়না 
করেন এবং ধীরাধীর প্রগল্ভ! ধীর ও অধীর নায়িকার ওণ প্রাপ্ত হন। 


নায়িকা পনেরে! প্রকার যথ| (স্বীয়! + পরকীয়। -*২ ) (যুদ্ধ+ধীর মধ্য» 
অধীর মধ্য1+ধীরাধীর মধ্া14+ধীর প্রগল্ভ17 অধীর প্রগল্ভ1+ ধীরাধীর' 
প্রগল্ভা »- ৭). ১৪+ কন্তা! মুগ্ধ! ১৫ । 

অষ্টাবস্থাঁ_সকল নাধিকাই আট অবস্থা লাভ করেন। সেই আট 
অবস্থা--(১) অভিসারিক1 (২) বাসক সজ্জা! (৩) উৎকণ্ঠিতা (৪) খণ্ডিতা 
() বিপ্রলব্ধা (৬) কলহাস্তরিতা (৭) প্রোধষিতভর্তুকা এবং ৮) স্বাধীন 
ভর্তৃকা ॥ 

অভিসারিক1-প্রিয়তমের উদ্দেশ্বে মন্মথমোহিতা প্রেমিকার যে আবেগ 
ও প্রেনময় যাত্রা তাহাকে অভিনার বলে। যেনায়িকা নায়ককে অভিসার 
করান এবং নিজে অভিসার করেন তাহাকে অভিসারিক1 বল! হয়। জ্যোৎম্া 
রাত্রি হইলে শুভ্র বেশ এবং কৃষ্ণপক্ষ হইলে ক্ুষ্ঙবর্ণ বেশ ধারণ করিয়া 
অভিনারিক! গমন করেন। পূর্বোক্ত নাধিকাকে জ্যোতস্নাভিসারিকা এবং 
শেমোক্ত নাযকাকে তমোভিপারিক1 বলা হয়। অভিনার-সময়ে লজ্জা বশতঃ 
অভিপারিক] স্বীয অঙ্গদ্বার| অঙ্গ সঙ্গোপন করেন এবং ভূষণ সকলের শব্দ বন্ধ 
করিয়। সখা সহ গমন করেন। 


যাতিসারধতে কাস্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। 
স| জ্যোত্স্| তামলীযানযোগ্যবেশাভিসারিকা। 
সজ্জয়| ্বাঙ্গলীনেব নিঃশকাখিল মগণ্ডন|। 
কতাবহঠ। শ্িদ্ধেক সখীযুকত। প্রিয়ং ব্রজেৎ॥ 
৩৯১ উ, নী, &ম অধ্যায় 


(১) 
মেঘ-যামিনি অতি ঘন আন্ধিয়ার | 
এঁছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ৮১ 


ঝলকত দামিনি দশদিশ আপি। 
নীলবসনে ধনি সব তনু বাপি॥ 
ছুই চারি সহচরি সঙ্গহি নেল। 
নব অহ্ুরাগ-ভরে চলি গেল ॥ 
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ। 
পাওল স্ুবিদনি সঙ্কেত-গেহ ॥ 
ন1 হেরিয়। নাহ নিকুঞ্জক মাঝ। 
জ্ঞানদাস চলু যাহ! নাগর-রাজ ॥ পঃক, ত।৩1৩৪৩ 
(২) 
নব অন্থবাগিনি রাধা । 
কিছু নাহি মানষে বাধা ॥ 
একলি করল পযান। 
পন্থবিপথ নাহি মান ॥ 
তেজল মণিময হাব। 
উচ কুচ মানযে ভার ॥ 
কব সঞ্জে কঙ্কণ মুদরি। 
পস্তহি' তেজলি সগরি ॥ 
মণিময় মঞ্জিব পাষ। 
দুরহি তেজি চলিযাষ॥ 
যামিনী ঘন_ আদ্বিষার | 
মনমথ হিয়ে উজিয়ার ॥ 
বিঘিনি বিথারিত বাট। 
প্রেমক আযু'ধ কাট ॥ 
বিছ্ভাপতি মতিজান। 
এঁছে না হেরিযে আন ॥ প, ক; ত,181 ৪৯৬ 
উজ্জ্বল নীলমণিতে মাত্র জ্যোৎম্বী ও তামশী এই ছই প্রকার অভিসারের 
উল্লেখ আছে, কি্ড গীতার্থর দাপ তাহার রসমগ্ররীতে আরও ছয় প্রকার 
অভিনারের কথ! বলিয়াছেন। (ক) বর্ষ অভিসার খে) দিবা অভিসার 
(গ) কুগ্মাটিক! অভিসার (ঘ) তীর্থযাত্র] অভিসার (৬) উন্মত্। অভিলার 
ও (চ) লঞ্চর। অভিসার । 


২ বৈষবসাহিত্য-প্রবেশ্রিকা 


বাসক সঙ্জিকা_.বে নায়িক। প্রিয়তমের আসার প্রতীক্ষা করিয়া 
নিজের দেহ ও মিলন কুঞ্জ সুসজ্জিত করেন এবং প্রিয়তমের সহিত সম্ভোগ 
মনে মনে জল্পনা করিয়! সবার সহিত কৌতুক আলাপ করিতে করিতে দূতীর 
পথ পানে তাকাইয়! থাকেন তাহাকে বাসকসজ্জিক! বলে। 
স্ববাসক বশাৎকান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। 
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যাস! বাসক-জ্জিকা ॥ 
চেষ্ট! চাস্তাঃ স্মরক্রীড়াসংকলে! বস্বববীক্ষণং | 
সখী বিনোদ বার্তাচ মহুদু্তীক্ষণাদয়ঃ ॥ 
5.6. ৪২, উ,নী, &ম অধ্যায় 


ৰবাসিত বারি ক-_ পৃরিত তাম্বল 
 কুন্মিত মদন-শয়ান। 
উজ্োর দীপ স-- মীপহি জারই 


বিরচহ চারু বিতান ॥ 
সখি হে কহই নযায়ে আনন্দ । 
খতু-পতি রতি অবন্থনব নাগর 
মিলবহু শ্টামর চন্দ ॥ প্রু॥ 
কুস্থমিত-মৌলির__ সালক পরিমলে 
ভ্রমর ভ্রমরি রহ ভোর। 
মদ্ন-মনোরথে সগরিহ যানিনি 
স্বথে বঞ্চিব হবি কোর ॥ 
বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব একবর 
চেতন রভ অঝু দেহ 
গোবিন্দ দাস কঠই ভরি-পরশহি 
সো পুন হোত সন্দেহ। ৫1৩০৮ প' কত 
পীতাম্বর দাস তাহার রসমগ্তরীতে আট প্রকার বাসক সজ্জিকার উদ্বাহরণ 
দ্বিয়াছেন। (১) মোহিনী (২) জাগ্রতী (৩) বোদিত1 (৪) মধ্যোজিক! 
(8) ন্ৃপ্তিক! (৬) প্রগল্ভ1 (৭) বিনীত ও (৮) সরম]। 
চিওকষ্ঠিতা "নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আঙমিলে বিরহ বশত 
নায়িকার যে ওৎমুক্য হয় রসজ্ঞরা দেই অবস্কাকেই উৎক বলেন। এই 
'অবস্থায় নায়িকার হত্তাপঃ গাত্রকম্পনঃ নায়কের বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে 


পঞ্চম অধ্যাক্স ৮৩. 


নানারূপ জল্পনা, স্বাস্থ্যভঙ্গ, রোদন এবং নিজের অবস্থা বর্ণন প্রভৃতি উৎকণ্ঠিতা 
নায়িকার লক্ষণ। 

অনাগমি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকাতু যা। 

বিরহোৎকন্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সাসমীরিতা ॥ 

অন্যাত্ত চেষ্টা হৃত্তাপে। বেপথুহে তুতর্কণং। 

আরতির্বাম্প মোক্ষশ্চ স্বাবস্থা কথনাদয়ঃ1৪৩। 

উ, নী? ৫ম অধ্যায়। 
বাসক-সঙ্জাদশার শেষে, মানের বিরতিতে এবং নাযক ও নায়িকার 

পরাধীন অবস্থার জন্য সঙ্গমের অভাব হইলে উৎকণ্ঠা হয়-_ 


ভুগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত 
আর কত বিঘিন বার । 
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি 


কুপ্জে কয়লু অভিসার ॥ 
সজনি কি ফল পাপ পরাণ। 


যামিনি আধ-_ অধিক বহি বাওত 
অবহু না মিলিল কান ॥ প্র ॥ 

যতযে মনোরথ সব ভেল অনরথ 
কাহু-পিরিতি অভিলাষে। 

ন1! জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল 
ভাঙ ভুজঙ্গিনি পাশে ॥ 

দারুণ কুলশর কুঞ্জে বিথারল 
মন্দিবে গুরুজন-গারি | 

গোবিন্বদাস কহযে ছুহু' সংশয় 


নিরসব রসিক মুরারী ॥৬॥ ৩৪৬ প, ক, ত 
পীতান্বরদান তাহার রলমঞ্জরীতে আট প্রকার উৎকন্তার বিরবণ 
দিয়াছেন--(১) উন্মত্ত!) (২) বিকল। (৩) স্তব্ধা (৪) চকিতা (৫) অচেতন! 
€) সুখোৎ্শ্ঠিত। /৭) প্রগল্ভ1 ও (৮) নির্বন্ধ!। 
খগ্ডিতা__নায়ক পূর্বে মিলনের আশ!| দিয়! সময় ও স্থান নির্দেশ ক 
দিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি পূর্বব নিদ্দিষ্ট সময়ে না আসিয়! অন্ত নারীর সহিত 
সমস্ত রাত্রি কাটাইয়। পরদিন সকালে আশাহত নায়িকার কাছে আসিলেন 


৮৪ বৈষ্ক্সাহিত্য-প্রবেশিক। 


এবং তখন তাহার শরীরে অন্ত নারীসভ্ভোগের সমস্ত চিহ্ন বর্তমান । তাঁহাকে 
দেখিয়া! সেই আশাহত! নায়িক! খণ্ডিত! অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ এবং তুফ্জীভাব অবলম্বন প্রভৃতি খণ্ডিত নায়িকার লক্ষণ--- 
উল্লজ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্োপভোগবান। 
ভোগ লক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছে খণ্ডিস্ত| হি সা ॥ 
এবাতুরোষ নিশ্বাপ তুর্ফীং ভাবাদি ভাগ, ভবেৎ 
18৫1 উ নী ধম অধ্যায় 
ভাল হৈল আরে বন্ধু আইল] শকালে 
প্রভাতে দেখিস্থ মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই। 
ফিরিয়া দাড়াও তোমার টাদ-মুখ চাই ঞ্। 
আই আই পড়িছে রূপ কাজরের শোভ1। 
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনলোভ! ॥ 
খর-নখ দশনে অঙ্গ জর জর । 
ভালে সে কষ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥ 
নীল পাটের শাড়ি কোচার বলনি। 
রমণী-রমণ হৈয়! বঞ্চিলে রজনি ॥ 
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে । 
এখন কহ মনের কথ! আইল! কিবা! কাজে । 
চারিপানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে। 
চণ্তীদাসের লাজ ধুইলে ন1 ঘুচে 1৩৪০৩ প, ক, ত 
গীতান্বরদাপ তাহার রস মঞ্রীতে আটপ্রকার খণ্ডিতার উল্লেখ 
করিয়ছেন--(১) বিদপ্ধিকা) (২) নিলয়, (৩) ক্রোধা ভয়ানকা, (৪) 
প্রগল্ভাঃ (8) মুগ্ধা, (৬) রোদিতা, (৭) প্রেমমত্ত। ও (৮) মধ্যা। 
বিপ্রলব্কা- সংকেত করিয়! নায়ক উপস্থিত না হইলে আশাহত নায়িকার 
অত্যন্ত শোক হয়) নায়িকার এইরূপ অবস্থাকে নিপ্রলন্ধ। বলে। বৈরাগ্য, 
খেদ, অশ্রু, মুচ্ছা! ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলন্ধার লক্ষণ-_ 
কৃত্বা! সক্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবতি বল্লতে। 
ব্যর্থমানাস্তর! “প্রাক বিপ্রলব্ধ! মনীধিভিঃ | 
নির্বেদ চিন্তাখেদা শ্রমুচ্ছানিশ্বসিতাদি ভাকৃ ॥ ৪৭ ॥ উ; নী €&ম অধ্যায়। 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৫ 


কাহর লাগিয়! জাগি পোহাইলু' 
এ ঘোর আঞ্কার রাতি। 
এতদিনে সই নিচয়ে জাণিলু* 
নিঠুর পুরখ জাতি ॥ 
মেঘ দুর ছুর দাছুরীর বোল 
“ঝিঝ। ঝিনি ঝিনি বোলে। 
ঘোর আঁধিয়ারে বিজরী ছট! 
হিয়ার পুতলি দোলে ॥ 
যতনে সাজালু ফুলের শেজ 
গন্ধে মোহ মোহ করে। 
অঙ্গ ছটফটি সহন নযায় 
দারুণ বিরহ জরে ॥ 
মনের আগুনি মনে নিভাইতে 
যেমন করয়ে প্রাণে । 
কাহ্‌র এমন নিঠুর চরিত 
এ দাগ অনস্ত ভণে ॥৮॥৩৪৮ প, কঃ? ত 
পীতান্বর দাস তাহার রসমঞ্ররীতে আট প্রকার বিপ্রলব্ধা নায়িকার কথ! 
বলিয়াছেন--(১) নির্ববন্ধ!, (২) প্রেমমত্ত! (৩) ক্রেশা (৪) বিনীতা 6) 
নিন্বয়। (৬) প্রথরা (৭) দ্যুতাদরী ও (৮) চচ্চিতা। 
রুজহাস্তরিতা--যে নায়িকা লখীজনের সম্মুখে পদানত প্রিয়তমকে 
পরিত্যাগ করিয়! পরে অস্তাপ করে তাহাকে কলহাস্তরিতা বলে । প্রলাপ, 
সম্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিশ্বাস কলহাস্তরিতার লক্ষণ__ 
যা সখীণাং পুরঃ পাদপতিতং বল্পভং রুষা । 
নিরন্ত পশ্চাত্তপতি কলহাস্তরিত। হি সা। 
অন্তাঃ প্রলাপ সন্তাপ গ্লানি নিশ্বসিতাদয়ঃ ! 


৪৮1উ, নী) &৪ অধ্যায় । 
আম্ধাল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলু" 
সে! বহু-বল্পভ কান। 
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞ্চে 


অহনিশি হলত পরাণ ॥ 


৯ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


সজনী তোহে কহি মরমক দাহ । 
কাহ্ক দোখে যে! ধনি রোখই 
মো তাপিনি জগমাহ ॥ ঞ্ ॥ 
যে। হম মান বহুত করি মানলু 
কাঙ্কক মিনতি উপেখি । 
সে অব মনমিজ শনে ভেল জরজর 
তাকর দরশ না দেখি ॥ 
ধৈরজ লাজ মানসঞ্জে ভাগল 
জীবন রহত সন্দেহ। 
গোবিন্দদাস কহুই সতি ভামিনি 
এঁছন কাহ্কক নেহ ॥২॥ ৪৩৩ প, কত 
পীতান্বর দাল তাহার রসমঞ্জরীতে আট প্রকার কলহান্তরিতা নায়িকার 
বর্ণনা! করিয়াছেন-_ (১) আগ্রহ, (২) বিকলা, (৩) ধীরাবচন, 
(৪) অধীরাবচনঃ (৪) কোপনাবতা, (৬) সধ্যক্তিক!, (৭) সমাদরা ও 
(৮) মুগ্ধা। 
্রোষিতভর্তুকা-_নাষক দূর দেশে গমন করিলে তাহার আগমন পথের 
দিকে যে প্রিক্নতমা 'াকাইয থাকেন তাহাকে প্রোষিতভর্তুকা বলা হয়। 
শ্রিয়তমের আসা-পথ চাহিয। তিনি প্রিষতমের গুণ গান করেন? তাহার আলক্ক 
হয়, তাহার অঙ্গ শোভ। কমিয়! গিয়। ক্ষীণ হয়, প্রি ৩মের অন্য তিনি সর্বদা! 
চিন্তা করেন, তাহাতে তাহার অস্তিরত। আসে, নিদ্রা তাহাকে পরিত্যাগ করে 
এবং নিজের দৈন্ত প্রকাশ করিষ। প্রিম তমের জন্ত তিনি প্রলাপ বাক্য বলেন-- 
দূরদেশং গতে কাস্তে ভবেৎ প্রোমিতভর্তুকা। 
প্রিষ সন্বীর্তনং দৈন্তমন্তা স্ত/নব জাগরৌ। 
মালিন্তমনবস্তানং জান্য চিস্তাদয়োমতাঃ | ৪৯) উ, নী, ৫ম অধ্যায়। 
হরি গেও মধুপুর হম কুলবালা। 
বিপথে পরল ঠৈসে মালতিক মাল! ॥ 
কি কহুমি কি পুছসি গুন প্রিয় শজনি। 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥ 
নয়নক নিন্ম গেও বয়ানক হাস। 
স্রথ গেও পিয়া! সঙ্গ তথ হামপাস। 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৭ 


ভনই বিষ্ভাপতি গুন বরনারি | 
স্বজনক কুদিন দিবস ছুই চারি 1৮1১৬৪১ প, ক, ত 
গীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে ভাবী ভবন আর অতীত এই তিন প্রকার 
পশোধিতভর্তৃকার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাহ্দত্ত তাহার রসমঞ্জরী গ্রন্থে 
প্রাধ্াৎপতিক! নামে নবম নায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন । ধাহার স্বামী অচিরে 
বিদেশে যাইবেন তিনি প্রোষ্যাৎপতিক1। 


স্বাধীনভর্তৃক1_ প্রিয়তম সতত অধীন ভইয়| সর্বদ! নায়িকার নিকটে 
ধাকেন, সেইরূপ নায়িকাকে স্বাধীনভর্তুকা বলে-_ 

স্বায়তাসন্রদধিতা৷ ভবেৎ স্বাধীন-ভর্তুক।। 

সলিলারণ্য বিক্রীভ1 কুহ্গমাবচয়াদিকৃৎ 1৪৯|, উ, নী, ৫ম অধ্যায়। 
প্রাণনাথ কি আজু হইল । 
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥ 
মুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর । 
নষনের কাজর গেল ঘিথার সিন্দুর | 
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ। 
সঙ্গে লৈয়! চল মোরে বস্কিমলোচন ॥ 
তোমার পীত-বাম আমারে দাও পরি। 
উভ করি বান্ধ চড়! আউলায়্য! কবরী ॥ 
তোমার গলার বনমাল! দাও মোর গলে । 
মোর প্রিয় সখ! কৈয় স্থধাইলে গোকুলে ॥ 
বঙ্ছু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি । 
ব্যাগ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি ॥8॥৬৫৯, পঃ ক, তা। 


(২) 
লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই 
নব কুবলয় শ্রুতি মূল। 
অতসি-কুস্থম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি 
কপণ হেম সমতুল ॥ 
যাবক চীত চরণ পর লিখই 
মদন-্পরাজয় পাত। 


৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


গোবিন্মদাস কহই ভালে হোয়ল 
কানুক আর কত হাত ১৫৪২০১৩৪ প, ক, ত 

পীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে আট প্রকার স্বাধীনভর্তুকার উল্লেখ করিয়াছেন। 
(১) কোপনা, (২) মানিনী, (৩) মুগ্ধা, (৪) মধ্যা (৫) উক্তকা 
(৬) উল্লাসা (৭) অস্কুল ও (৮) অভিষেক1। 

ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের তাবতম্য অনুসারে কেহ উত্তম কেহ 
মধ্যমা এবং কেহব! কনিষ্ঠ! নায়িক। নামে অভিহিত হন। 

পূর্বে (যে) ১৫ প্রকার নায়িকার উল্লেখ কর] হইয়াছে সেই ১৫ প্রকার 
নায়িকা * (অভিসারিক! প্রভৃতি আট প্রকার নায়িকা )- ১২০ প্রকার 
নায়িকা, ১২১ * (উত্তম + মধ্যম! + কনিষ্ঠী-৩)- সর্ববমেত ৩৬০ প্রকার 
নায়িকার কথ! বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে বণিত হইযাছে। 

যুথেশ্বরী-_শ্রীরাধ। প্রভৃতি শরীরের নিত্যপ্রিয়াগণ দকলেই যুখেশ্বরী ? 
ইহাদের মধ্যে বিশাখা, ললিতা, পদ্ম! ও শৈব্য। শ্রারাধার সখ্যলোতভে যুথেশ্বরী 
হন নাই। যুথেশ্বরীদের মধ্যে আবার সৌভাগ্যের তারতম্য অস্থসারে (৫১) 
অধিক (২) সমা ও (৩) লম্বী এই তিন প্রকার বিভাগ আছে। যুথেশ্বরীগণ 
বিপক্ষকে সাক্ষাৎভাবে নিন্দা করে না কারণ তাহার! ধের্য্য'ও গাভীর্য্যগুণের 
আবধার। 

দুতী-__নায়িকাদের মৃখ্য সহায় দূগী। দৃতী ছুই প্রকার-্বয়ং দুতী ও 
আপ্ত দৃতী। ন্বয়ং দৃতী-_প্রেমাম্পদের প্রতি অত্যন্ত উৎসুক হুইয়া গভীর 
অন্থরাগের জন্ত লজ্জ! বিসর্জন পিয়! যিনি স্ববং অভিযোগ ( অর্থাৎ প্রেমাম্পদের 
কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ ) করেন তাহাকে পণ্ডিতগণ স্বয়ংদূতী বলেন। 
এই অভিযোগ তিন প্রকার--(১) কায়িক, (২) বাচিক, ও (৩) চাক্ষুষ 

(১) কারিক বা আঙ্গিক_ শ্রুকফ্ের মন্মুখে আঙ্গুলের শব করা» ত্বর! করা, 
শঙ্কা! দেখান ও লজ্ডাবনত শরীর আবরণ, পায়ের দ্বারা ভূমিতে লেখা, কান 
চুলকান, তিলক ক্রয়, বেশরচন!, ভ্রবিক্ষেপ, সখীর প্রতি আলিঙ্গন, সবীকে 
তাড়ন।, অধরদংশন, গলার হার লইয়া খেল, অলঙ্কারাদির শব্দকরণ; বাহুমুল 
প্রকাশ করা, শরীরের নাম লেখ! এবং এবং একটি লতার সহিত অপর আর 
একটি লতার মিলন কর! প্রসূতি ভাবকে কায়িক বা! আঙ্গিক বল! হয়। 

(২) বাচিক-_বাচিক ছুই প্রকার (ক) শ্রীকৃষ্ণ বিষয় ও (খ) পুরস্থ। 

(ক) প্রীকফের সম্মুখে যখন নায়িক!| গর্ব, আক্ষেপ ও যাচঞ। করিয়া 
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নিজের প্রেম ও সঙ্গলাভের আকাঙ্খা! করেন তাহাকে বাচিক বল! হয়। কোন 
নায়িকা আবার ছল করিয়৷ নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। যথা_ 


নুবুধ মধুপ যার নাহি পায় গন্ধ। ফল ফুলে বিকাপিত সেই তমাকন্ধ ॥ 
হেদে হে কোকিলবর ইহ রস ছাড়ি। কেন বা ফিরিছ তুহু এ কানন 
বেড়ি | (উ, চ) 
উপরোক্ত যাচঞ| আবার ছুই প্রকার। নিজের জন্য ও পরের জন্ত। 
(খ) পুরস্থ_্রীরুষ্ণের সাক্ষাতে নায়িকা কথা বলিতেছেন, কিন্তু এক্ূপ ছল 
করিয়া বলিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাহ! শুনিতে পারিতেছেন না; শরীক সম্মুখে 
উপস্থিত আছেন কিন্তু তাহাকে সাক্ষাতভাবে কিছু না বলিয়া নায়িকা যদি 
তাহার বক্তব্য অন্ত বস্তকে লক্ষ্য করিষ! বলেন তবে তাহাকে পুরস্থ বলে। যথা 
(শ্ররুষ্ণ সম্মুখে কোন নায়িকার ছলপুর্বক গোবর্ধন গিরির প্রতি উক্তি )-- 
পুষ্প তুলিবার জন্তে এলাম তোমার স্থানে তুয়! গুণে জগতে প্রকাশ । 
কর ইহার উপায় তুমি বহুপুষ্প দাও পুরাহ মনের অভিলাষ | (উঃ চ) 
(৩) চাক্ষুষ__চোখের কোণে হাসি আনিয়া চোখের প্রান্ত ঘূর্ণন করিয়া 
বাঁক! চাহনির ঘ্বার। এবং নায়কের প্রতি কটাক্ষ করিয়৷ নায়ককে নিজের প্রতি 
বিশেষভাবে প্রলুব্ধ এবং অন্ুরক্ত করিয়া তোলার ইচ্ছাপ্রকাশে যে লাম্তভাব 
লক্ষিত হয়, তাহাকে চাক্ষুষ দৌত্য বলে। 
্বয়ং দৃতীর সর্ব প্রকারের উদাহরণ ন| দিয়া আমর! মাত্র ১টি উদাহরণ 
দিব। 
মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব 


গায়ত কত কত রাগ। 
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু 
সহই ন পারি বিরাগ ॥ 
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান। 
গৌরি আলাপি শ্বাম নট সঞ্চর 
তব তুছ' বিদগধ জান ॥ ঞু॥ 
মুরলি ছোড়ি অঙ্ছু মধূর আলাপবি 
তেমর জনি জন জান। 
কঠহি ক মেলি অব সমুঝিয়ে 
যতি খণে হোত সুঠান ॥ 


৯০ বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রবেশিকা 


নিরজন জানি হাদয়ে অবধারবি 
এঁছন গুণবতি ভাস । 
গুণিজন-লাজ যৈছে নাহি হোযত 
কহতই গোবিন্দ দাস ॥৫॥৬২১ প, ক, ত। 
আগ্ত দূতী-_যে দৃতী প্রাণাস্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না, অতিশয় স্নেহসম্পনা 
এবং বাক্‌ বিষ্ভাসে পটু তাহাকেই ব্রজদেবীগণেব আগ্তদূতি বলা হয়। আগ্ত 
দতি তিন প্রকার (১) অমিতার্থ|, (২) নিস্থ্টার্থ| ও (৩) পত্রহ্ারী। নায়ক- 
নায়িকাদ্ববের মধ্যে একজনের ইচ্ছিত দ্বার! তাহার অভিলাষ জানিতে পারিয়! 
যিনি উভয়কে মিলিত করান, ্রাহ্াকে অমিতার্থা দৃতী বলে। 
নাক ও নাধিকাব মধ্যে একছুন কর্তৃক কাধ্যভার প্রাপ্ত হইয়] যুক্তি দ্বার! 
যিনি উভযের মিলন সম্ভবপর কবেন ঠাহাকে নিস্থষ্টার্থা দূতী কহে। 
যে দূতী কেবলমাত্র নাক বা! নাযিকাব সংবাদ বহন করেন তাহাকে 
পত্রহারী দূতী বল! হয। 
উল্লিখিত আপ্ত ধু হব মধো শ্ল্পিকাবা, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (অর্থাৎ তপস্থিনীর 
বেশ ধারিণী ) পরিচারিক।, ধাত্রেযী, ক্নন্বী এবং সবী ইত্যাদি নানাপ্রকার 
ভাগ আছে । আপ্তদু কর একটি উলাহবণ “দপুযা গেল £- 
শুনইতে চমকহ গহপতি-রাব। 
তুয়! ম্ডিব-ববে উনমত্িি,ধাৰ ॥ 
নাহ না চহৃই কালকি গোর। 
জালদ নেহানি নযনে ঝর লোব ॥ 
কাহ্‌। তু" গোরি আরাপনি কান। 
জানলু বাই তোহে মন মান ॥ 
স্বামিক শযন-মন্দিবে নাহি উঠই। 
একলি গগন কুঞ্জ মাহ লুঠই ॥ 
পতিকর-পরশে মানযে জঞ্জাল। 
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥ 
মুরলি নিশান শ্রবণ ভরি পিৰই। 
গুরুজন-বচন শুনই নাতি শুনই ॥ 
এঁছন যতহু মরম অভিলাষ । 
কতহু নিবেদিব গোবিন্দ দাস ॥ ১২।॥৩৯ প, কঃ ত 
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নায়িকার উৎকণ্ঠ। প্রভৃতি দর্শন করিয়! যে দৃতী স্বয়ং শ্রক্কষের কাছে 
যাইয়! তাহাকে নায়িকার সহিত মিলিত হইবার জন্ত অহ্থনয় করেন তাহাকে 
ক্রিয়াসাধ্য দূতী বল! হয়। | 

সখী-_প্রেমলীল! ও বিহার বিস্তারের যিনি সহাষতা করেন তাহাকেই 
সখী বল! হয়। সখী দ্বাদশপ্রকার (১) আত্যন্তিকাধিক। প্রথর1 (২) আত্যতন্তি- 
কাধিক! মধ্যা (৩) আত্যন্তিকাধিক] মুনা ($) আপেক্ষাধিক! অধিকা প্রখর! 
(৫) আপেক্ষাধিকা অধিকা মধ্য। (৬) আপেক্ষাধিক অধিক! সুদ্বী (৭) সম প্রখর! 
(৮) সম মধ্য! (৯) সম মৃদ্বী (১০) [আপেক্ষিকী ও আত্যন্তকী] লঘু প্রখর] 
(১১) লদ্ভুমধ্যা ও (১২) লঘুমুদদী। 

দৃতী বা সখা সাধারণত শ্রীকৃষ্ের সহিত তাহার নাধিকাদের মিলনের 
ব্যবস্ক! ও উপায় করিয়৷ দেন। দৌতা কার্ধ্য নিযুক্ত হইং| তাহারা কখনই 
শ্ীকঞ্চের সঙ্গ লাভের ইচ্ছ। করেন নাঃ বরঞ্চ সঙ্গ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি 
তাহাদের কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয় সঙ্গ দানের জন্য অন্ুনয় করেন, 
তবে তাহারা তাহ! প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রমও দু হয। কোনও যৃথেশ্বরী কখনও কখনও স্থোন প্রিয় মখীর 
প্রতি কপা করিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করেন । তখন সেই সখী 
“নিত্য-নায়িক।” রূপে খ্যাত হন | কোনও যুথেশ্বরী প্রত্যুপকার ছলে তাহার 
সখীর সহিত শ্রীকুষ্ণের মিলন করান তখন লেই সখী “নায়িকা-প্রায়।” শামে 
অভিহিত হয়| সম প্রথর1, সম মধ্য ও সম মুদ্ধী এই তিনের পরস্পর দৌত্য 
ও নায়িকাত্ব তুল্য হয অতএৰ তাহাদিগকে “দ্বিসমাদ্রিক' বল! হয়। 

লঘুগণ সর্কদ| লাযিকার দৌত্য করে সেইজন্য তাহাদিগকে “সখী 
প্রাযাত্রিক' কহে। নায়িকার প্রতিদ্বম্্ী না হইয়। সর্ব তাহার সখ্য ভাবে 
প্রীত থাকিয়। তাহার সখীর আচরণ করিলে তাহাকে “নিত্য সখী” বল] হয । 

সখীর কাজ-_সখীগণের নিয়লখিত সতের প্রকার কাজ (১) নায়িকার 
কাছে শ্রুকুষ্ণের গুণগান এবং শ্রুষ্েব কাছে নায়িকার «৭ না করা (২) নাধিকা 
যাহাতে শরীরের প্রতি আকুষ্ট হন, শ্রীক্কষ্ণ যাহাতে নায়িকার প্রতি |আৰর& 
হন ৬'হার ০৪1 কর! (৩) নায়ক ও নায়িকার অভিসার করান (8) নায়িকাকে 
শ্কষে সমর্পণ (৪) নম্ব (পরিহাস ) (৬) শ্বাসন (আশ্বাস প্রদান করা) (৭) 
নেপথ্য (নায়িকার বেশ করণ) (৮) মনোগত ভাব্‌ প্রকাশ করণে পটুত। 
(৯) ছিদ্র সংবৃতি (নায়িকার দোষ গোপন ) (১০) স্বামা প্রভৃতি অন্তান্ত 
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গুরুজনকে বঞ্চনা! কর! (১১) শিক্ষা প্রদান (১২) উপযুক্ত সময়ে নায়ক নায়িকাকে 
মিলিত করা (১৩) চামরাদি দ্বারা সেবা করা (১৪ এবং ১৫) নায়ক ও 
নায়িকাকে উপালভ্ত (তিরস্কার ) (১৬) সংবাদ প্রেরণ করা এবং (১৭) বিরহ 
সম্তাপে শীর্ণ নায়িকার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করা। 

সখীগণের মধ্যে কেহ আবার নাধিকা অপেক্ষা শ্রীকুষকেই বেশী সহ 
করেন ) তাহাকে “হরি স্নেহাধিক1” বলা হয়। তীকৃঞ্চ ও নায়িকাতে যাহার 
সমান স্মেহ তাহাকে “সমস্সেহা” বল! হয়; আবার যিনি নায়িকার প্রতি অধিক 
স্নেহ প্রকাশ করেন, তাহাকে “প্রিষসখী” বলা হয়। 

উদ্দীপন--আমরা এতক্ষণ আলম্বন বা আবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি । এখন উদ্দীপন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে 
উদ্দীপনাকে বল হইছে 'উদ্দীপনস্ততে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়স্তি যে" (১ম 
লহুরী, ২৯১ শ্রোক) অর্থাৎ রতি হইতে মহাভাব পর্য্যস্ত যে প্রকাশ করে 
তাহাকে উদ্দীপন কহে। শ্রীকষ ও শ্রীকঞ্চের প্রিয়াগণের €১) গুণ, (২) নাম, 
(৩) চরিত্র (8) ভূষণঃ (৫) সম্বন্ধী ও (৬) তউস্ত-এই কয়টিকে উদ্দীপন বিভাব 
বল! যাষ। 

(১) গুণ--গণ আবার (ক) মানসিক, (খ) বাচিক ও (গ) কায়িক এই 
তিন প্রকার | কৃতজ্ঞতা, ক্ষাস্তি বা ক্ষমা! ও করুণাদি গুণসকলকে মানসিক 
ৰলে। যাহা শুনিলে আনন্দ হয তাহাকে “বাচিক” বলে । কায়িক গুণ সাত 
প্রকার (ক) বষল (খ) রূপ (গ) লাবণ্য (ঘ) সৌন্দর্য্য (৪) অভিন্ধপতা (ড) মাধুর্য 
ও (ছ) মার্দব বামুছৃতা। 

বয়স--বষস চাবি প্রকার (১) বযঃ সন্ধি (২) নব্য (৩) ব্যক্ত ও €৪) পুর্ণ । 
এখানে কঞ্ঃপ্রিযাদের বয়স সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন1 করিয়া! কেবলমাত্র প্রসঙ্গত 
্রকৃষ্ের বয়স লইয়! আলোচন! করিব। ্্নূপ গোস্বামী তাহার ভক্তিরসা- 
মৃতশিদ্ুতরন্থে শ্রাকষের তিন প্রকার বসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা! --পৌগণ্ড 
(পাচ বছর পর্য্যস্ত বয়স ), কৌমার*€ ১০ বছর বযস) ও কিশোর (১১ হইতে 
পনর বছর পর্য্যস্ত বয়স )। 

(ক) বয়ঃসন্ধি পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধি মময় অর্থাৎ কৈশোর অবস্থ!। 
শরাধার বয়ঃসন্ধির উদাহরণঃ-_- 

শৈশব যৌবন দুহ' মিলি গেল। 
শ্রবণক পথ ঘুহু লোচন নেল ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৩ 


বচনক চাতুরি লহু লহ হাস। 
ধরণিয়ে টাদ করত পরকাশ ॥& 
মুকুর লই অব করত শিঙ্গার। 
সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার ॥ 
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি । 
হাসত আপন পযোধর হেরি ॥ 
পাইল বদরি সম পুন নবরঙ্গ। 
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরয়ে অঙ্গ ॥ 
মাধব পেখলু অপরূপ বাল! । 
শৈশব যৌবন ছুছ" এক ভেল] ॥ 
বিদ্াপতি কহ তুহু অগেয়ানি। 
দুছ' এক যোগ ইহকে কহে সেষানি ॥ ১৬৮২ প, কঃ তা। 

(খ) নব্যবয়ঃ-যে বযসে ভ্তনযুগল ঈষৎ উদ্ভিনন, নয়ন ঈষৎ চঞ্চল, মুখে 
অল্প হামি ও ভাব সকল প্রকাশ করিবাব ক্ষমতার স্ুত্রপাত তাহাকে নব্যবয় 
বলা হয। উজ্ভ্লনীলমণিতে অ্রীম্রীব প্রতি বৃন্দ 

অল্প অল্প তোর স্তন বক্র বক্র ও বচন নেত্র দুই কিঞিৎ চঞ্চল । 

জঘন হইল ঘন ব্যক্ত হইল রোমগণ মধ্যক্ষাণ করে টলমল 1(উ.চ) 

(গ) ব্যক্ত যৌবন-_যে বযসে স্তনদ্বয ব্যক্ত হয়ঃ মধ্যদেশে ত্রিবলি দেখা 
দেয় এবং সমস্ত অঙ্গ উজ্জ্বল হইয| উঠে, তাহাকে ব্যক্ত যৌবন বলে। . 

(ঘ) পূর্ণ বয়ঃ_যে বষছে নিতদ্বের বিপুলতা, মধ্যদেশের ক্ষীণত্ব অঙ্গ 
সকলের উজ্জ্বল কান্তি, স্তনদ্বষের স্থুলত1 ও উরুযুগ রম্তার স্তায় হয় তাহাকে 
পৃর্ণবযঃ বলে । 

রূপ-শরীরে অলঙ্কারাদি ন। থাকিলেও যে গুণের জন্য অঙ্গ বিভূষিত 
বলিযা মনে হয় তাহাকে ন্বপ বলে। বিদ্ধ মাধবে শ্রীমতীর প্রতি 
শরকষফ্-ব।ক্য-_ 


রাইক অলক] চিকুর বিলাসে। কন্তরী পত্রক কমল বিলাসে ॥ 
€*ইক চঞ্চল নযন তরঙ্গ । শ্রুতিযুগ কুবলষঘ্যতি করু তঙ্গ ॥ 

ও মুখ যুছ মুহু হাস বারবার । যাহে বিফল গেল রতন কিহার॥ 
সুন্দর রাইক অঙ্গ কি মাঝ। আভরণগণ সব পাওল লাজ ॥ (উ;ঃচ5)' 


লাবণ্য- মুক্তার ভিতর হইতে তাহার আভ! যেরূপ ম্ব'ঃই বাহির হয়ঃ 
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সেইরূপ যে অস্তনিহিত জ্যোতির ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতঃই ঝলমল করে 
তাহাকে বলে লাবণ্য । লবণের অভাবে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ হয় না, তেমনি 
লাবণ্যের অভাবে বূপেরও সম্যক প্রকাশ ঘটে না 


সৌন্দর্য্য- অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নুষ্ঠ সমাবেশকে সৌন্দর্য্য বলা হয়,__ 


কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম বেশিনি 
রস-আবেশিনিরে ॥ 
অধর সুরঙ্গিনি অঙ্গ তরঙ্গিনি 


সঙ্গিনি নব নব রজিণি রে ॥ 
সুন্দরী রাধে আওয়ে ধনী। 
ব্রজরমণীগণ মুকুট-মণি ॥ 
কুগ্তর গামিনি মোতিম দামিনি (দশনি পাঠাস্তরটি ভাল মনে হয়) 
দ্রামিনি চমক নেহারিণি রে। 
আভরণ ধারিনি নব অভিমারিপি 
শ্]ামর-হাদয়-বিহারিনি রে ॥ 
নব অন্থরাগিণি ' অখিল--সাহাগি'ন 
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি রে। 
রাপ-বিলামিনি হাস বিকাশনি 
গোবিন্দ দান চিত মোহনিরে ॥ &॥২৭০ প, ক, ত। 
অভিরূপতা।-যাহ! নিজের গুণের উৎকর্ষের জন্ত নিকটবস্তী বস্তকে 
নিজের রূপে ক্মপান্তরিত করে সেহ গুণকে আভন্মপ বলে। উজ্জবলনীল- 
মণিতে বিশাখার উ/ক্ত-_ 
কের দশনে বলি স্ষটক হইল বাঁশী হাতে হয় পন্মরাগ মণি। 
গণ্ডের নিকটে যেঞ1 ইন্দ্রণলম,ণ হঞ1 বীণী হল রতনের খনি ॥ (উ, চ) 
মাধুর্যয-_এরীরের কে।সও অশির্বাচশীয় কপকে মাধূর্ম; বলে। উজ্দ্বলশীল- 
মণিতে এমতার প্রত বিশাখার বাক্য» 
কিরূপ দেখিলাম আমি রবিন্থতা কুলে বরণী ন হয রূপ মন রৈল ভুলে। 
শ[ধিঠারে কুলবতীর ব্রঠ 8?ল না এমন মাধূর্যয কুষ্চ অঙ্গে পরকাশ 1(উ,6) 


নার্দব__কোমল বন্ত স্পর্শ সথ করতে ন| পারাকে মার্দৰ বলে। ইহ! 
আবার উদ্ধম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন ভাগে বিতক্ত। 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৫ 


(২) নাম- শরিরের নাম শুনিযাই ্রীরাধা তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
কইলেন,_ 
সই কেব| নাম শুনাইল শ্যাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ধর ॥ 
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গে! 
বদন ছাডিতে নাহি পাবে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো! ' 
কেমনে পাইৰ সই তারে ॥ 
নাম-পরতাপে যার এছন করিল গে 
অঙ্গের পরশ কিবা হয । 
যেখানে বসতি তার নযনে দেখিয়া গে 
যুবতি-ধরম টৈছে রয | 
পাসরিতে করি মনে পাসর! না যায গে! 
কি করিব কি হবে উপাষ। 
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে 
আপনার যৌবন যাচায়। ১০। ১৪১ প, ক, ত 

(৩) চক্রিত্র-শ্রীকষ্ণের চরিত্রগুণে নাযিকাদের মোহ ও অহ্রাগ বৃদ্ধি 
করে। চরিত্র আবার ছুই প্রকাপ্ন (ক) অন্থভাব ও লীলা । আমর1 এখানে 
লীল! চরিত্রের বর্ণনা করিব। অন্ুভাব চরিত্র পরে আলোচনা করিব। 
শ্রীকফ্ণের মনোহর ক্রীডা, তাগুব (নৃত্য), বংশীবাদন, গো-দোহন, গো- 
,আহ্বান ও গমন প্রভৃতি লীল1 বলিষ! বণিত হইযাছে। 

(৪) ভূষণ-__ভূষণ বা মগুপ চারি প্রকার-(ক) বস্ত্র (খ) তু 
(শগ) মাল্য আর (ঘ) অঙ্গ বিলেপন। 

(৫) সমন্বন্ধী--সন্বন্ধী দুই প্রকার (ক) লগ্ন ও (খ* সন্নিহিত। (ক) 
লগ্ন আবার আট প্রকার, বংশীরব, শূঙ্গীরব, গীত, সৌরভ, ভূষধ্বনি, ( ভূষণের 
শষ) প্দাঙ্কাদি, বীণা_আদির ধ্বনি ও শিল্প কৌশলাদি। ইহার মধ্যে 
কেবল মাত্র বংশীরবের উদাহরণ দেওয়া গেল। 

কদঘের বনে থাকে কোন জনে 
কেমনে শবদ আমি । 
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একি আচম্থিতে শ্রবণের পথে 
মরমে রহিল পশি॥ 

সান্ধাঞ। মরমে ঘুচাঞা ধরমে 
করিলে পাগলীপারা । 

চিত থির নহে পোয়াস্থ্য না রহে 
নয়নে বহয়ে ধারা ॥ 

কি জানি কেমন সেই কোন জন 
এমন শবদ করে । 

না দেখি তাহারে হাদয়বিদরে 
রহিতে না পারি ঘরে ॥ 


পরাণ না ধরে ধক-ধক করে 
রহে দরশন আশে । 
যবহু' দেখিবে পরাণ পাইবে 


কহয়ে উদ্ধব দাসে 81৩২ পঃ কঃ ত 


(খ) সন্নিহিতা- নির্মাল্যাদিঃ বহ্‌, পর্বতধাতু (গিরিগোবর্ধনের গৈরিক 
শোভা! ), ধেহ্থ- সমুদয়, লগুড়ি বেণুঃ শৃঙ্গ, প্রিয়দরশন, ধেঙু-ধুলি, বৃন্দাবন, 
তদাশ্রিতগণ (অর্থাৎ বৃন্দাবনের পাখী, ভ্রমর, যুগ, কুপ্ত, লতা, তুলসী, কণিকার 
ও কদন্ব ইত্যাদি ), গোবর্দান, কালিন্দী, আর রালস্থলী। 

(৬) তটস্থা-_-জ্যোৎন্বা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসস্ত, শরৎ, চন, সুগন্ধি, মলয় 
ও পাখী ইত্যাদ্িকে তটস্ক! উদ্দীপন বল] হয়। 

অন্কুভাব-_ অস্থভাবের আভিধানিক অর্থ স্থখাহ্ৃভূতি । অলঙ্কার শান্ত 
অনুসারে অন্থভাব অর্থ রসব্যগ্রক জভঙ্গাদি। কাব্য লঙ্কার মতে স্থায়ী ভাবের 
কার্ধ্কে অহ্থভাব বলে ইহ1 হইতে রসের উৎপত্তি হয়। অন্থভাবকে কে) 

ংকার, (খ) উত্তালব এবং (গ) বাচিক ভেদে ভাগ কর! হুইয়াছে। 

(ক) অলঙ্কার_-ফৌবনকালে সত্বগুণের জন্য শ্রীকষ্ের প্রতি অত্যন্ত 
আগ্রহে নায়িকাদের কুড়ি প্রকার অলঙ্কার প্রকাশ পায়। অলঙ্কার আবার 
তিন প্রকার (অ) অঙ্গ, (আ) অযন্ধজ ও (ই) স্বভাবজ। 

(অ) অঙ্গজ আবার তিন প্রকার। (১) ভাব (২) কহাবও 
(৩) হেলা। 
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(১) ভাব--শুঙ্গার রসে নিব্বিকার চিত্তে রতি নামে স্থায়িভাবের 
আবির্ভাব হইলে যে প্রথম বিকার হয় তাহাকে ভাব বল। হয়। 

(২) হাব--ভাব যখন অল্প প্রকাশ করা যায় তাহাকে হাব বলে। 
গ্রীব! বাক! করিয়া, এবং নযন ও ভ্রত্ঙ্গির সাহায্যে উক্ত হাব প্রকাশ কর 
হয়। উজ্জ্লনীলমণিতে ইহার উদাহরণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে-_ 


তোমার যুগলনেত্র হইয়াছে অর্ মুদ্র ভূন্মলত1 করিছে নর্তন। 
মনেতে জানিলাম আমি মাধব দেখেছ তুমি তেই হয় এত ভাবোদগম ॥ 
(উ.চ ) 


(৩) হেল!--এই হাব যদ্দি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গার-স্থচন! করে তবে তাহাকে 
হেল। বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে হেলাব এইন্ধপ উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে-_ 

বেণু শুনি ছুইস্তন স্মুর্তি করে অন্ুক্ষণ চঞ্চল তোমার ছুনয়ন। 

পুলকিত সব অঙ্গ  স্বেদ জলের তরঙ্গ আর্রহইল জঘন বসন ॥ 

সখি, সম্মুখে ফিরিছে গুরুজন। 

সম্ঘরিতে বপি আমি প্রমাদ না কর তুমি অভিপারের এই নহে ক্ষণ ॥ 

(উ.চ) 

( অ1) অযত্বজ-_-অযত্বজ সাত রকম (১) শোভা, (২) কান্তি, (৩) দীপ্তি 
(৪) মাধূর্য্য (৫) প্রগল্ভতা, (৬) ওদার্য্য ও (৭) ধৈর্য্য । 

(ই) স্বভাবজ দশ প্রকার ঃ__ 

(১) লীলা-শ্রিয়তমের স্াষ রম্য বেশভৃষ! ধারণ করাকে লীলা বলে । 
উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে । 

( নখী প্রতি রতি মঞ্জনী) 

মুগমদ লেপি অঙ্গে পীত বস্ত্রপরি রঙ্গে কেশে করি চুড়ার নিম্ম্ণণ। 

রাধা কষ্চবূপ ধরি কবেতে মুরলী করি করে অতি স্বমধুর গান ॥ 

(উ.চ) 

(৩) বিলান--গতি, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদি *কলের প্রিয় সঙ্গম 
অন্য যে বিশিষ্টত1 হয় তাহাকে বিলাস বলে। 

(৩) বিচ্ছিত্ত--€ক) অল্প বেশভৃষা! করিলেও যে পরম শোভা হয় 
তাহাকে বিচ্ছিত্বি কহে । (খ) নায়কের অপরাধ দেখিয়া! যে নায়িকা আভরণ 
সকল পরিত্যাগ করেন এবং সখীদের বহু উপরোধেও তাহা আর পরিধান 


করেন না তাহাকেও কেহ কেহ বিচ্ছিক্তি বলেন। 
গ 
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(৪) বিভ্রম১_-(ক) শ্রিয়তমের কাছে অভিমারে যাইবার সময় প্রবল 
অনুরাগ হেতু হার মাল্যাদি অযোগ্য স্থানে ধারণ করিলে তাহাকে বিভ্রম বল! 
হয়| (খ) প্রিয়তমের প্রতি রুষ্ট হইলে, সেবাপরায়ণ প্রিয়তমের প্রতি যে 
অনাদর প্রকাশ কর! হয় কেহ কেহ ইহাকেও বিভ্রম বলেন। 

(8) কিলকিঞ্চিত»_কে) হর্ষের জন্ত একসঙ্গে যদি গর্ব, অভিলাষ, 
রোদন, হান্ত, অস্থয়া, ভয ও ক্রোধ হয় তবে তাহাকে কিলকিঞ্চিত কহে। 
(খ) অঙ্গ স্পর্শ না করিযা পথ আটকাইলেও কিলকিঞ্চিত বল! হয়। 

(৬) মোট্রাক্িত--প্রিযতমের কথা মনে করা ও তাহার সংবাদ শুনিয়। 
প্রিয়তমের বিষয়ে স্থায়ীভাবের ভাবন! জন্য হদয়ে যে অভিলাষের উদয় হ্য 
তাহাকে মোট্রটাধিত বলে । 

(৭) কুটাামিত--প্রিয়তম আসিয়] অঙ্গম্পর্শ করিলে, হৃদয়ে অত্যন্ত শ্রীত 
হইয়৷ বাহত অপম্মানস্চক ভাব প্রকাশ করিলে তাহাকে কুটামিত বলা হয়। 

(৮) বিব্বোক-_গর্ব ও মান করিয়া প্রিষতমের উপহারে অনাদর প্রকাশ 
করাকে বিব্বোক বলে। 

(৯) ললিত-যাহাতে সমস্ত অঙ্গের বিস্তান ভঙ্গি, সৌকুমার্ধ্য ও 
ভ্রবিলামের মনোহারিত্ প্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলে | 

(১০) বিকৃত-_-লজ্জ!, মান ও ঈর্ধার জন্ত মনের প্রকৃত কথা প্রকাশ না 
করিয়! ইঙ্গিত বাঁ অন্ত কোন প্রকার চেষ্টার দ্বার! প্রকাশ করাকে বিকৃত বলে। 
উজ্জ্বলনীলমণিতে মানহেতু বিকৃতির এইরূপ উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে,_ 
( উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ) 


কি কব কুটিল প্রেমা মান টকল সত্যভামা হেনকালে চান্দের গ্রহণ । 
আমি ত আসক চিত্তে তারে গেলাম প্রধাদ্দিতে চন্ত্রগ্রহ হৈয| বিস্মরণ ॥ 


আমার বিনয় শুণি এক ইন্দ্র নালমণি নিজ্ত মুখ-চন্দ্রেতে ধরিল। 
চন্দ্রগ্রহ নিরখিষ! স্নান দান কর গিয়। ইহ! ছলে মনে পড়াইল॥ 
€(উ. চ) 


(খ) উদ্ভাসর--ভাবাবি& জনের দেহে যে লকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, 
তাহাকে উদ্তালর বলে। নীবীবন্ধ খপিয়! পড়া, উত্তরীবসন খসিয়া পড়া, 
বশ্দিল্লঅংত্রন (কেশ এলাইয়। পড়), গাত্রমোটন (নানাবধপ অঙ্গভঙ্গি ) জভণ 
€ হাই তোল! ) ও ম্রাণের প্রফুল্পত1 প্রভৃতি উদ্ভাসরের লক্ষণ। 
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€গ) বাচিক--বাচিক দ্বাদশ প্রকার । যথা 

€১) আলাপ- চাটুপ্রিয় উক্তি। 

€২) বিলাপ--ছুঃখের বাণী। 

(৩) সংলাপ-_উক্তি প্রত্যুক্তি। 

(৪) প্রলাপ-্যর্থ আলাপ। 

(৫) অহনুলাপ--বার বার উক্তি। 

(৬) অপলাপ- পূর্বোক্ত বাক্যে অন্ত অর্থ আরোপন । 

(৭) সন্দেশ--খবর | 

(৮) অতিদেশ-_তাহার উক্তিতেই আমার উক্তি এই প্রকার যে স্থানে 
বোঝান হয়, "তাহাকে অতিদেশ বলে। উজ্জলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ 
দেওয! হইয়াছে--(শ্রীরুঞ্চের প্রতি ললিতা! ),_ 


যে কথা কহিলাম আমি সন্দেহনাকরতুমি এইবাক্য রাধিকার হয়। 
আমি যন্ত্র তেতন্থী রাধ! তাতে হয় যন্ত্রী ইহাতে নাহিক বিপর্য্যয় | 


(উ.চ) 
(৯) অপদেশ- বক্তব্য বিষয়ের অন্ঠার্থ কল্পনাকে অপদেশ বলে। 


উজ্্লনীলমণি হইতে একটি উদ্ধাহরণ দেওষ| গেল, [শ্যামার প্রতি নান্নীমুখী), 
দাড়িম তরু উজ্জল ধরিযাছে ছুই ফল তাতে রেখ। আছে বহুতর। 
হই পুষ্প বিকশিত তাহাতে করেছে ক্ষত বড়ই নিঠুর মধুকর | 
শ্যাম] শুনি সখির বচন। 


চমকিত হযা ধনী অধরে ধরিল পাণি 
বললে আচ্ছাদে ছুই স্তন ॥ (উ.চ) 
(১০) উপদেশ-- 


(১১) নির্দেশ--“সেই আমি" এই প্রকার বল; 

(১২) ব্যপদেশ--ছল করিয়! স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করা। উপরোক্ত 
বাচিক অন্থভাবলকল সমস্ত রসেই সম্ভব, কিন্তু মধূর রসের পরিপূরক হিসাবে 
তাহা(দর আলোচন1 কর। হইল । 

সাস্বিক ভাব--এইবার আমর] সানত্বিক ভাব সন্বন্ধে আলোচনা] করিব। 
শ্রারূপগোম্বামী তাহার ভক্তিরসামূতে (দক্ষিণ ভাগ, তৃতীয় লহরী) সাত্বিক 
ভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপ করিয়া বলিতে 
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গেলে সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় রুষ্ণ-সম্বন্ধে ভাব ঘারা আক্রান্ত চিত্বকে “সত্ব” 
বলে এবং ইহ! হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম সাত্বিক ভাব। সাত্তিক ভাব হইলে 
যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এইবার আলোচন! করিব । 

(১) স্তভ--হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য ও বিষাদ এই চার প্রকার কারণে সত 
হ্ষ। 

(২) স্বেদ-হর্য, ভয় ও ক্রোধের জন্য স্বেদ হয়। 

(৩) রোমাঞ্চ__আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ ও ভয় হেতু রোমাঞ্চ হয়। 

(৪) স্বরভেদ-_বিষাদ, বিস্ময়, অমর্, হর্ষ ও ভয় হেতু স্বরভেদ হয়। 

(8) বেপথু-_-বিষাদ, রোষ ও ভয়ে শরীরে কম্প হয়। 

(৬) বৈবর্ধ্য--বিষাদ, রোষ ও ভয়ে দেহের বিবর্ণত আসে । 

(৭) হর্ষ অর্র- হর্ষ, রোষ ও বিষাদে চোখে জল আসে। 

(৮) প্রলয় ব! নিশ্চেইতা- সুখ ও ছুংখ ইহার কারণ। 

(৯) ধূমায়িতা-_পূর্বোল্লিখিত ভাব সকলের এক বা ছুইয়ের সহিত 
মিলিত হইয়া ঈষৎভাবে প্রকাশিত হইলে, যদি তাহ! গোপন করিবার 
সভাবন| হয়। তাহ! হইলে এ ভাবকে ধূমা'য়ত! বলে। 

(১০) জলিতা-__ছেই ব| তির্ণ ভাব এক সময়ে মনে উদয় হইলে তাহ] যদি 
কষ্টে গোপন কর] যাৰ তাহ1 হইলে তাহাকে জলিতা বলে। উজ্জবলনীলমণিতে 
ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে, _ধন্তার প্রতি সখী £ 


জানু ছুই অচঞ্চল নেত্রে বহে অশ্রজল 
রোমগণ করিছে নর্তন। 
বুঝিলাম নীলবর্ণ অপুর্ব পুরুষ রত 


পাইছ তুমিযে দর্শন॥ (উ.চ) 
(১১) দীপ্থা-তিন, চার বা পাচটি ভাব যদি একসঙ্গে হৃদয়ে উদিত হয় 
এবং তাহ| যদি সম্বরণ কর] সম্ভব না হয় তবে তাহাকে দীপ্চা বলে । উজ্দ্বল- 
নীলমণিতে ইহার এইরাপ উদাহরণ দেওয়! ২ইয়াছে--শ্রীরাধার প্রতি বিশখ! £ 


তোমার যে অশ্রজগল ভিজাইল ক্ষিতিতল 
নিশ্বাসে নাচিছে অঙ্গবাস। 
পুলকে দস্তর অঙ্গ বুঝি কৃষ্ণ লীলারঙগ 


তোমার শ্রতিপটে কল বাল ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ১৬১ 


(১২) উদ্দীপ্ড1-_-পাঁচ, ছয় অথব| সমস্ত ভাব ঘদ্দি একপঙ্গে হৃদয়ে উদয় 
হুইয়। প্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তবে তাহাকে উদ্দীপ্তা বলে। উজ্জ্বল” 
নীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে--শ্রীরাধার অবস্থ! বর্ণনাচ্ছলে 
ভ্রীকষ্-প্রতি উদ্ধব ঃ 

নেত্রজলে কৈল স্নান স্বেদবিন্দু মুক্তাদাম 
রোমাঞ্চতে অঙ্গ ঢাক গেল । 
গণ্ড হলে! পাতুবর্ণ কে গদ্‌ গদ্‌ বর্ণ 
এতভাবে রাধিকা! ভাসিল ॥ 
দেখ দেখ রাধার ভাবচয়। 
উঠি সব ভাবগণ লজ্জ! কৈল নিবারণ 
কৈল সজ্জা স্তস্তের আশ্রয়। (উ.চ) 


উদ্দীপ্তার বিশেষ ভাবকে সুদীপ্ত! বল! হয়। উজ্জবলনীলমণিতে ইহার 
এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে 


পড়ে রাধার স্বেদ বারি তাহ! পিয়ে ধেহ্ু সারি 
তাহাদের তৃষ্ণ! দূরে গেল। 

মুকুলিত লোম সারি দেখি কোকিলের নারী 
তাহে মন লুন্ধ হইল ॥ 

তোমার মুরলী শুনি স্তম্ভিত হইল ধনি 
শুরুবর্ণ মব অঙ্গ হল 

সরখ্বতীর প্রতিকৃতি সেই ভ্রমে মুঢ়মতি 


বিদ্ভাথির নিকটে আইল ॥ (উ.চ) 

ব্যভিচারি ভাব-_ব্যভিচারের আভিধানিক অর্থ অতি ব্যাপ্তি এবং 
ন্ায়দর্শন মতে ইহা “হেতৃদৌষ* বিশেষ বুঝাষ। শ্রীরূপ গোম্বামী তাহার 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব্যভিচার ভাবের এইব্প ব্যাখ্য। বনিয়াছেন-_ 

বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরস্তি স্বায়িনং প্রতি । 

ব;"ক্গ সত্বংচ্য। যে জ্ঞেয়ান্তে ব্যভিচারিণঃ ॥ (দক্ষিণ বিভাগ, ৪র্থ লহরী ) 

অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব বিশেষরূপে এবং পরস্পরের সন্নিকটে স্থায়ী ভাবে 
বিচরণ করে তাহার্দিগকে ব্যভিচার বল! হয়। যে ভাব, বাণী, অঙ্গ (জঃ 
এমতাদি ১ এবং সত্ব ( অর্থাৎ সাভবাৎপন্র অন্রভাব ) দ্বার! সথচিত হয় তাহাকে 


১০২ বৈষ্বসা হিত্য-প্রবেশিক। 


ব্যভিচার ভাব বল! হয়। সাগরের তরঙ্গ যেরূপ সাগরেই উৎপন্ন হইয়া 
সাগরের বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে লীন হয়, ব্যভিচারি ভাবসমূহও স্থায়ীভাবে 
উদ্তব হইয়া, স্থায়ীভাব বৃদ্ধি করিষা! আবার স্থায়ীভাবের শ্বব্মপত! প্রাপ্ত হয়। 

ব্যভিচারি ভাব তেত্রিশ প্রকার। (১) নির্বেরবেদ -অত্যন্ত আন্তি, বিয়োগ 
ও ঈর্ধায় নির্বেদ বা আত্মাধিকার উৎপন্ন হয়। 

(২) বিষাদ্দ--ইষ্ঈ বস্ত না পাইলে এবং কাজে বিফল মনোরথ হইলে 
বিষাদ উপস্থিত হক়। 

(৩) দৈন্য-_হ:ঃখ, ত্রাস ও অপরাধে দৈন্ের উৎপত্তি হয়। 

(৪) গ্রানি--পরিশ্রম, মনের পীড়! ও রতি এই তিনে গ্লানি ব! নির্বলত! 
হয়। 

(৫) শ্রম- শ্রম তিন প্রকার-_পথশ্রম, নৃত্যশ্রম আর অতিশ্রম। 

(৬) মদ--মধূপানে মদের উদ্ভব হয়। 

(৭) গর্র্ব__-সৌভাগ্য, রূপ, গুণ এবং সর্বোত্তমের আশ্রয লওয়ার জন্য 
গর্ব হয়। সৌভাগ্য-জনিত গর্বা সম্পকে উজ্জ্লনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ 
দেওয়া আছে-_ 

(শ্রাধার প্রতি বিশাখা )-_ 


সবীগণ সঙ্গ ছাড়ি ছাড়ি সব ব্রঙ্গ নারী 
কষ তোমার ছযারে দাড়াঞ্।। 
কুস্তল রচিছ তুমি বার বার বলি আমি 


হরি পানে চাহগো ফিরঞ|॥ (উ*চ) 

৮৮) শঙ্কা-_-চোর্য, অপরাধ আর অপরের জ্ুরতা হইতে শঙ্কা হয়। 
চৌর্য-জনিত শঙ্কা সম্পর্কে উজ্ভ্লনীলমপিত৩ত এইরূপ উদাহরণ দেওয়! 
হইয়াছে” 

কৃষ্ণ নিদ্রা গেল দেখি বাণী লৈয় বিধুমুখী 
নুকাইল লতার ভিতরে। 


অঙ্গের যে ছটাগণ মং করে বিনাশন 
তাথে রাধা! সভয় অস্তরে ॥ 


রাধ! করে বিধির শিন্দন। 
হেন অঙ্গ মোর কৈল অন্ধকার দূরে গেল 
বিধি নাছি বুঝে প্রিয়জন ॥ (উ.চ) 


পঞ্চম অধ্যায় ১০৩ 


(৯) ত্রাস-_বিদ্যুৎ দেখিয়। বা ঘোরাকৃতি জন্ধ দেখিয়া! বা ঘোর শব্দ 
শুনিয়! ত্রাস হয়। 
(১০) আবেগ- প্রিয় দৃষ্টি, প্রিয় শ্রুতি ও প্রিয় দরশনে আবেগ জন্মায় । 
(১১) উন্মাদ-_অত্যন্ত আনন্দে ও বিরহে উন্মত্ত! হয়। বিরহ 
অবস্থায় যে উন্মস্তত1 হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া গেল-_. 
খেনে হাসয়ে খেনে রোয়। 
দিশি দিশি হেরই তোয়॥ 
খেনে আকুল খেনে থীর। 
খেনে ধাবই খেনে গীর ॥ 
খেনে খেনে হরি হরি বোল । 
সহচরি ধরি কর কোর ॥ 
এছন হেরি অগেয়ান। 
সবছ দগধ করু প্রাণ ॥ 
গুরুজন ভয়ে সখিমেল। 
মন্দির মাঝাহি' নেল॥ 
তাথি সোয়াথ নাহি পায়। 
যছুনন্দ্ন মুখ চায় | ৪81১৭৫| পক. ত 


(১২) অপন্মার-ছুঃখ হওয়ায় জীবনশক্কির বিকারের জন্য চিত্তের যে 
আকুলতা হয় তাহাকে অপম্মার বলে । আভিধানিক অর্থ মুচ্ছারোগ $ কাব্যা- 
লঙ্কার মতে ভূতাদির আবেশ জন্ত মনের বিকলত৷ ( ভূপতন, কম্প? ধর্ম, ফেন, 
লালাি ইহার জ্ঞাপক )। উদ্জ্লনীলমণিতে অপন্মারের এইরূপ ডেদাহরণ 
দেওয়] হইয়াছে--(ললিতার উক্তি )-- 

বচনে প্রলাপ সার  উদগত বচন তার লালা ফেন বদনে'উদগার | 

অন্তরে বিরহ বাধ ব্যাকুল! হয়েছে রাধা গুরুজনে কহে অপস্মার ॥ 

(উ.চ) 
. (১. ব্য: ধি-অরাদি প্রতিকূপ বিকার। 
(১৪) মোহ- হর্ষ, বিষাদ এবং কৃষ্ণবিরহে মোহ জন্মায়। 
(১৫) ম্বতি-_মরণের উদ্ভম। “সমর্থ”, সমঞ্জস ও স্থায়ী ভাববতী কুষ- 


প্রিয়াগণের নিত্যসিদ্বত্ব হেতু মৃত্যু অন্ভব। 


১৪৪ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিকা 


“উদ্ধাব-সন্দেশে* ললিতার প্রতি প্রীরাধা--- 
যাবত অক্ুর রথে ন] চড়ায় প্রাণনাথে 
তাবহ শুনহ মোর বাণী 
আমি না বাঁচিব আর তোরে দিলাম কার্য্যভার 
মনে করি, করি করি আমি ॥ 
এই যে মালতি লতা যার পুষ্প নব্য পাতা 
গোবিন্দ পরিত নিজ কানে । 
তুমি তাথে করি প্রীতি জল দিহ নিতি নিতি 
যতন করি করিহ পালনে ॥ 0(উ,চ) 
(১৬) আলম্য- শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ও শ্রীকষ্চবিষয় বস্তর প্রতি শ্রীকষ্প্রিয়া- 
গণের কোনরূপ আলন্ত হইতে পারে ন|। ক্রম অনুসারে ইহ! এইখানে উল্লেখ 


করা গেল । 
(১৭) জাভ্য--অঙ্গশৈথিল্য- ইষ্টানিষ্ট শ্রবণ ও ইঠ্টানিষ্ট দরশনে অঙ্গ 


শৈথিল্য হয়। ইষ্টশ্রবণজনিত জাড্য সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ 
দেওয় হইয়াছে । ( নান্দীমুখা প্রতি কুন্দবল্লী )-_. 

হরির নুপুর ছুয়ারে বাজিছে তাহ! শুনি শশীমুখী । 

চলে যেতে চাহে চলিতে না৷ পারে মনে হলো! বড় ছুঃখী ॥ (উ.চ) 


(১৮) ত্রীড়া-_নবসঙ্গমহেতু এবং অন্তায় আচরণ, স্তুতি ও অবজ্ঞা হইতে 
ব্রীড়ার উদ্ভব হয়। 

(১৯) অবহিথ1!-_অবহিথা অর্থ আকার গোপন কর1। ইহা! কপটতা 
করিয়। করা যায়; আবার লজ্জ! করিয়াও আকার গোপন করা যায়, আবার 
দবাক্ষিণ্য করিয়াও আকার গোপন কর! যায়, লজ্জ। ও ভয় একপঙ্গে হইলেও 
অবহিথ! হয়। শুধু ভয়েও হয়, আবার গৌরব ও দাক্ষিণ্য একসঙ্গে হইলেও 
অবহিথা হয়। এ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে কপটত! হেতু যে অবহিথা হয় 
তাহার উদাহরণ প্রীর্ূপগোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে দিয়াছেন, সেই 
উদ্দাহরণটি এইখানে দেওয়! গেল--( শশিমুখীর প্রতি মদনিক! ) 

সেই ব্রজরাজপুত্র কালিন্দী তীরের ধূর্ত 
তার বার্থ! না কহ আমারে । 
এযে নাচে রোমচয় এ মোর পুলক নয় 
হিমের পবনে শীত করে ॥ (উ.চ) 
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(২*) শ্থৃতি-(১) সাদৃশ্যের দরশন হেতু ও (২) অতিশয় অভ্যাস হেতু 
স্মৃতি হয়। 

(২১) বিতর্ক- পরম সংশয় হইলে তাহাকে বিতর্ক বলে। 

(২২) চিন্তা__ইঞ্টের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি চিন্তার, কারণ বলিয়! 
গণ্য হয়। পদ্যাবলী হইতে উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৃত ইষ্টাপ্রাপ্তির উদাহরণ-_ 
পূর্ণমাসীর উক্তি ঃ 


'গোবিন্দের ছুই আখি অধিক চঞ্চল দেখি 
নিশ্বাস বহিছে খরতরি। 
কেমন সে রমণী বশ কৈল ব্রজমণি 


তাহাকেই চিন্তা করে হরি ॥ (উ. চ) 


(২৩) মতি--শাস্ত্রাদির বিচার জনিত অর্থ-নির্ধারণকে মতি বলে। 
পদ্যাবলী হইতে উজ্জলনীলমণিতে মতি সম্বন্ধে যে উদাহরণ উদ্ধত কর! হইয়াছে 
সেই শ্লোকটি স্বয়ং মহাপ্রভুর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই বিরহ যন্ত্রণা দেওয়া 
ইহ পুর্ণমাসী শ্রীরাধাকে বলিলে শ্রীরাধার প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে মহা প্রতু নিয়লিখিত 
শ্লোকটি বলিলেন £-- 


আশ্রিষ্য বা পাদরতাং পিনঈ,মামদর্শনান্র্মহতাং করোতুবা । 
যথা! তথা! বা বিদধাতু লম্পটো মৎ্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 

আলিঙ্গন করে মোরে আদর করিয়া। 

পদ প্রান্তে রহি যবে না দেখে চাহিয়া] ॥ 

দরশন নাহি দিয়া করে বাণকাতর | 

অথব| মজিয়! রহে লইয়া অপর ॥ 

তথাপি আমার নাথ সেই জন হয়ঃ 

নন্দ সত বিন! আর প্রিয় কেহ নয় ॥ 


(২৪) ধ্বৃতি_ছঃখাভাব ও উত্তম প্রাপ্তি হেতু মনের যে স্বের্ধ্য তাহাকে 
স্বতি বলে। 

(২৫) হর্ষ-_-অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভেতে হর্ষ হয়। 

(১৬) উগুল্রক-_ইইঈ চটির ইচ্ছা ও ই প্রাপ্তির জন্ত উৎসাহে কাল 
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(২৭) উগ্রতা - উগ্রতা সাধারণ অঙ্গ বলিয়! গৃহীত হয় না সেজন্য উহ? 
মুঞ্জাদিতে দেখান হইতেছে । 

(২৮) অমর্ষ-_অধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কারও অপমানে অমর্ষের স্থিতি হয় । 

(২৯) অসুয়_পর দৌভাগ্যে ঈর্ষ! 

(৩০) চাপল- চিত্তের লঘৃতা হেতু অগাভীর্য্য। 

(৩১) নিদ্রা ক্লান্তি হেই নিদ্রার উৎপত্তি। 

(৩২) স্তৃপ্তি_বিবিধ চিস্তাধ্বিত এবং নান! বস্তর অহ্ভবময় নিদ্রাকে 
স্থপতি বলে। ইন্দ্রিষগণের অপরতি, শ্বাস এবং চক্ষুমুদ্রণ প্রভৃতি তাহার 
অহ্ৃভাব। উজ্জলনীলমণিতে সুপ্তি সন্ধে এইব্নপ উদাহরণ দেওয়া! হুইয়াছে-_ 

পথ ছাভ চঞ্চল যাব যমুনার জল এই বাক্য কহিয়! স্বপনে । 


গোবিন্দের ভূজ লঞ1 তাথে নিজ শির দিয়া রাধা নিদ্রা! যায কুঞ্জ ভবনে ॥ 
(উ.চ) 

(৩৩) কবোধ-_অবিদ্যা, মোহ, এবং শিদ্রাদ্দির ধ্বংসজনিত যে জ্ঞানের 
ভদয় হয তাহাকে বোধ বলে। 

ব্যভিচারি প্রকরণে চারপ্রকার দশার কথ| উজ্জ্বলনীলমণিতে বণিত 
হইয়াছে 

(১) উৎপত্তি-_-ভাবের সস্ভাবকে উৎপত্তি বলে। 

(২) সন্ধি-_-সমানরূপ ব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সংমিশ্রণকে সন্ধি বলে। 

(৩) শাবল্য--৩াবসমূহের উত্তরোত্তব পরম্পররের মিশ্রণকে শাবল্য 
বলে। 

(৪) শান্তি-ভাবের লয। উজ্জ্বননীলমণিতে ইহার এইব্মপ উদ্বাহরণ 
দেওয়া হইযাছে। সখি প্রতি নান্দীমুখী-_ 

সখীবাক্য পরচার সেই মহাকুঠার তাথে যার না হেল ছেদন। 

দৃতীবাক্যে তর সেই নদী পিঝর্প তাথে যার ন| হেল উন্মূলন। 

দেখ, কৃষ্ণ-বাধীর মাধুরী । 

সে কমলার মান-বৃক্ষ তাহা! উপাড়িতে দক্ষ হেন বাঁশী পবন-লহরী ॥ 

(উ.চ) 

স্থায়িভাব বা মধুর রতি-শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু 
গ্রন্থে (দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী) স্থায়িভাবের বিস্তৃত আলোচন! 
করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাহ! হান্তাদি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি 
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বিরুদ্ধ ভাবকে বশগত করিয়! স্থুরাজার হ্যায় বিরাজমান হয় তাহাকেই 
স্বায়িভাব বলে । শ্রীকুষ্বিষয়ক যে রতি, ভক্তিশান্কে তাহাকেই স্বায়ীভাৰ 
বল! হইয়াছে। এই রতি ছুই প্রকার-_মুখ্য ও গৌণ এবং ইহাদের 
প্রত্যেকেরই আবার শ্ুদ্ধা, শ্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য এবং শ্রিয়তা এই পাচ 
প্রকার ভেদ আছে। গৌণ রতি আবার হাস্য, বিল্ময়, উৎমাহ, ক্রোধ, 
ভয় ও জুগুগ্সা ইত্যাদি সাত প্রকার। মুখ্যরতি ও গৌণ রতি যে পর্য্যন্ত 
না রসাবস্থা প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যস্ত স্বায়িভাব বলা হয়। 

অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপম। ও স্বভাব প্রভৃতি 
কারণে রতির আবির্ভাব হয়ঃ উক্ত কারণসকলের মধ্যে অভিযোগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া স্বভাব পর্য্যস্ত উত্তরোত্তর অরেষ্ঠ। 

(১) অভিযোগ-নিজে অথবা অন্তের দ্বার! শ্বীয ভাবের প্রকাশকে 
অভিযোগ বলা হয। 

(২) বিষয়--শব, স্পর্শ, রূপ, রম ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বিষয় বলা হয় । 
(ক) শব্দ--প্রিয়তমের শব্দ শুনিয়! যে রতির সঞ্চার হয় তাহার উদাহরণ-_- 


কেন! বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কুলে। 
€কন। বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 
বাশীর শবদে মো আউলাইলে। রান্ধন ॥ 
কেন! বাশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন]|। 
দাসী হর্জ। তার পায়ে নিছিব আপন ॥ 
কেন। বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে। 
তার পায় বড়ায়ি মে কৈলা কোন দোষে ॥ 
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি। 
বাশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলে!। পরাণি ॥ 

( শ্রুকফ্ণ-কীর্তন--অনস্ত বড়, চণ্ডীদাস) 


(খ.) স্পর্শ ম্পর্শশজনিত রতির যে হেতু তাহার উদাহরণ-_ 


আলে! সই, কি হইল মোরে প্রেমজাল|। 
মে! মেন আপনা খাইলু কেনে বা! যমুনা! গেলু 
শয়নে ম্বপনে দেখো কাল! ॥ 


১৩৮ 


(গণ 
(১) 


(২) 
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সাত পাঁচ সথী সঙ্গে নান! আতভরণ রঙে 
সাধে গেলাম জল ভরিবারে। 

তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিলু বাট 
কাল। মেঘে ঝাপ্যাছিল মোরে ॥ 

যমুনা! যাইতে পথে দোসারি কদন্ব আছে 
তাতে চরে সে কোন দেবতা। 

তার গলার মাল! দিলে আচামিতে মোর গলে 
সেই হৈতে মরমে হল বেথা ॥ 

সে কালা কালিয়। শ্যাম কালিয়া তাহার নাম 
কালিন্দী কদম্ব তলে থান1। 

বংশীবদনে কষ যুবতী জীবার নয় 
দেখিলে মরমে দেয় হ'না ॥৫॥ ১২১, প. ক" ত 


রূপ--ন্ধপ হেতু যে রতি তাহার উদাহরণ-_ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়! গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ। 
অন্তরে বিদরে হিয়! কি জানি করে প্রাণ ॥ 


জ্ঞান্দাস ॥৭॥ ১২৩ পন. ক'ত 


অতি স্রশোভিত বক্ষ বিস্তারিত 
দেখিলু দর্পণাকার । 

তাহার উপরে মাল! বিরাজিত 
কি দিব উপমা তার ॥ 

নাভির উপরে লোম লতাবলী 
সাপিনী আকার শোভা । 

উর'র বলনি রাম কদলী 


তমাল জিনিয়। আভা] ॥ 
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চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত 
মণির মঞ্জীর তায়। 
চণ্ডীদাসের হিয়! সে রূপ দেখিয়! 
চঞ্চল হইয়! ধায় 1২২ ১৫৩১ প. ক' ত 


(ঘ) রস- রস হেতু যেরতির উদগম হয় উজ্জ্বল নীলমণিতে তাহার 
এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে-_ 


( সখীবাক্য ) 

অঙ্গ হৈল পুলকিত তম যেনবিগলিত তরঙ্গিত হৃদয় হইল। 

রাধার এমন দেখি মনে অন্থমানি সবী ললিতারে কহিতে লাগিল॥ 

আমি ইহার বুঝিলাম কারণে। 

কষ্ণের অধরামূত তান্থুলের চব্বিত তুমি দ্রিলে রাধার বদনে ॥ 
(উ.চ) 


(উ) গন্ধ হইতেও রতির উৎপত্তি হয়। 

(৩) লন্বন্ধ__কুল, রূপ, শৌর্ধয, শীল ও গুণ প্রভৃতি সমগ্র বিষয়ের 
আধিক্যকে সম্বন্ধ বলে । উজ্জ্রলনীলমণিতে সম্বষ্ধের এইরূপ উদাহরণ দেওয়। 
হইয়াছে-- 


কে বণিবে বল তাথে গিরি ধরে বাম হাতে রূপ ত্রিভ্বনের মোহন। 

জন্ম ব্রজরাজ ঘরে গুণ লেখা কেবা করে লীল! চমৎকারের কারণ ॥ 

সখিঃ হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন 

তাহার মুরলী শুনি হেন কে রমণীমণি যে করযে ধৈর্য্য ধারণ ॥ 
(উ.চ) 


শ্রীরুষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য ও রূপাদিতে যদি মন আকুষ্ট না হইয়া থাকে 
তবে সেই মুরলীধরের মুরলী শুনিলে তাহার গুণাদ্ির কথ! মনে হইয়! পুনরায় 
তাহার প্রতি রতি হয়। 

(৪). অভিমান-_পৃথিবীতে অনেক রমণীয় বস্ত আছে, কিন্ত একটি 
বিশেষ বস্ত আমার একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়! নিশ্চিত হওয়াকে অভিমান 
বলে। মমতার যে আম্পদ তাহার প্রতি অনন্থমন হইবার যে সংস্কল্প তাহাকেই 
অভিমান বল। হয়। এই যে অভিমান চাহ! রূপ ও গুণের অপেক্ষা না! করিয়া ' 
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রতি বৃদ্ধিকরে। 'অভিমানের উদারহণ-- 
কান্থ সে জীবন জাতি প্রাণ ধন 
এ ছুটি আখির তার।। 
পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলী 
নিমিখে নিমিখে হার] ॥ 
তোর! কুলবতী ভজ নিজ পতি 
যার যেৰা মনে লয়। 
তাবিয়! দেখিলু শ্যাম বন্ধু বিশ 


আর কেহে। মোর নয় ॥ ৃ 


জ্ঞানদাস ॥১০*।৮৯৮॥ প. ক: ত 


(৫) তদীয় বিশেষ-শ্রীরুষ্ের পদচিহ, বৃন্দাবন, আর শ্রীরুষ্ের প্রিয়- 
জন। এইক্প বস্তু দর্শনে শ্রীকষ্ণ প্রতি রতি হয়। উজ্জ্লনীলমণিতে এইব্ধপ 
উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে যে কোন নববধূকে শ্রারাধার সঙ্গ করিতে বারণ 
কর! হইয়াছিল। কারণ উক্ত নববধূর শাশুড়ী মনে করিতেন শ্রীরাধ! উন্মত্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু মেই নববধূ ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন এবং তখন 
হইতেই তাহার শ্রীকঞ্জে রতি হইল; তাই তিনি বলিলেন-_ 


রাধারে দেখিতে মোর সখিজন গিবারিল বারে বার। 
তথাপি রাধারে দেখিলাম আমি সকল মাধুরী সার ॥ 
সেই দ্রিন হতে তৃষিত নয়নে চারিদিক পানে চাই। 
শ্যামল বরণ একটি পুতুল তাহাতে দেখিতে পাই । 


(উ.চ) 


(৬) উপম।-এক বস্তুর সঙ্গে অপর কোন বস্তর সাদৃশ্য থাকিলেও 
তাহাকে উপম! বল! হয়। শ্রাকুষেের লামান্ত সাদৃশ্য যে বস্তুতে আছে তাহাতেই 
রতি বুদ্ধি হয়। উজ্জলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে 


কৃষ্ণ তুল্য মেঘ-লেখা 
সে মধ দেখিয়া ধনি 


ইন্দ্রধন্গ শিখিপাখ। 
নয়নে বহিছে পানি 


বিদ্যুৎ হয়েছে পীতান্বর ৷ 
ভাবে অঙ্গ হল স্থিরতর ॥ 
(উ.চ) 
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(৭) স্বভাব -_-ম্বতই যাহ! উৎপন্ন হয় তাহাই স্বভাব । স্বভাব ছুই প্রকার, 
€(ক)নিসর্গ ও (খ)স্বরূপ। দৃঢ় অভ্যাস জন্য যে সংস্কার তাহাকে অভ্যাল 
বলে। সংস্কার ও অভ্যাস বশত শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণে যে উদ্দীপন! হয় তাহা! 
শ্রেষ্ঠ নহে । কোন কারণ ছাড়! রতিউৎপাদক বস্তবিশেষকে স্বরূপ বলে। 
স্বরূপ তিন প্রকার, (অ) কৃষ্ণনিট স্বরূপ--দৈত্য ব্যতীত অন্তান্ত ভক্তগণ 
কষ্চনষ্ঠ স্বরূপ অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। উজ্জল নীলমণিতে ইহার 
এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে-_(নারীবেশধারী শ্রীকষদর্শনে বিঘা 
চারিনী দেবীগণের উক্তি ) 


এ নহে গোপনারী হরি বধৃবেশ করি সুরনারীর মন কৈল টুরি। 
রবি বিনে অন্ধকার বিনাশিতে শক্তি কার অতএব জামিল বটে হরি ॥ 
(উ.চ) 


(অ1) ললনানিষ্ঠ স্বরূপ_-ললনানিষ্ঠ স্বরূপ স্বযং উদ্দীপনত্ব প্রাপ্ত হয় যে 
হেতু রস্বরূপ জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন অথব! গুণ শ্রবণ না করিয়াও 
তাহাতে অতি ভ্রুত গাঢ় রতি করিয়! থাকে । উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার এইব্ধপ 
ৃষ্টাস্ত দেওয1 হইযাছে-_( দর্শন|দির পূর্বেই শ্রীকঞ্জকে অহ্ৃভাব করিয়। সখী 
প্রতি শ্রীরাধিক৷ ) 


নাহি দেখি নাহি শুনি হেন যে পুরুষমণি 
মোর মন করে সম্ভাবন। 
ঘনশ্যাম পীতান্বরে সহ্কল্প করিযা তারে 


বৃথাই ঘুরষে মোর মন ॥ 
(উ.চ) 


(ই) শ্রীকুঞ্$চ ও ললন| এই ছুইযের পরম্পর স্বরূপ এককালীন যাহাতে 
লব্ধ হয় তাহার নাম “উভয়নিষ্ঠ?। 

বিলাসের আধিক্যের জন্ রূপ, গুণ অহৃভবাদি উদ্দীপন সকল আলোচনা 
করা গেল। কিন্ত ব্রজঙ্ন্দরীদের শরীক যে রতি তাহ! স্বভাবসিদ্ধ রতি। 

এই রতি তিন প্রকার--( ক) সাধারণী, (খ) সমঞ্জসা ও (গ) সমর্থ | 
€ ক) সাধারাণী-_যে রতি প্রায় শীক্চের দর্শনে জন্মায়, কিন্তু অতিশয় গাঢ় 
হয় না এবং সম্ভোগ ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ। এই রতিও অত্যন্ত সুলভ 
নহেও শ্রীকফের প্রতি কুজার যে রতি তাহাই সাধারণী রি ( খ) সমঞ্জস!1 
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যাহাতে পত্বীত্বাভিমান বুদ্ধি হয়, যাহ! ব্ূপ ও গুণ শ্রবণে জন্মায় এবং 
যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগের তৃষা জন্মায় তাহাকে সমঞ্জস1! রতি বলে। 
রুক্সিনী প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রতি তাহাই সমঞ্জস। রতি ( গ) সমর্থা-- 
সাধারণী এবং সামগ্ুসা হইতে বিশেষ সম্ভোগের ইচ্ছা যে রতিতে অর্থাৎ যে 
রতিতে নায়ক ও নায়িকার একীভাব প্রাপ্ত হয় তাহাকে সমর্থ রতি বলে। 
সমর্থা রতির যদি উদ্ভব হয় তবে কুল, ধর্ম, ধৈষ), লজ্জা প্রভৃতি কিছুই মনে 
থাকে ন৷ এবং সমর্থ রতি হইলে আর ভাবাস্তর হইতে পারে না। এই সমর্থা 
রতি জগতে স্ুদুর্লভ। শ্রীকঞ্জের প্রতি ব্রজের গোগীর যে রতি তাহাই সমর্থ 
রতি। ব্রজের গোগীদের একমাত্র কাম্য শ্রক্চের স্থখ, সেইজন্য সমর্থ রতি 
সর্বশ্রেষ্ঠ । সমর্থ। রতি যে প্রেয়সীতে উদ্ভব হইয়াছে, শ্রীকফ্চের প্রতি তাহার 
যেক্ধপ গাঢ় প্রেম জন্মায়, শ্রীকষ্ণেরও সেই প্রেয়পীতে ঠিক সেই জাতীয় প্রেম 
জন্মায়। উজ্জ্লনীলমণিতে রতির তিন প্রকার ভাগ করিয়া কুজার, কৃষ্ণ- 
প্রেয়সীগণের এবং ব্রজগোগীদের রতির তারতম্য দেখান হইয়াছে। কিন্ত 
যদি শ্রীকঞ্চকীর্তনের প্রীরাধার শ্রীকঞ্চ-প্রতি যে রতি তাহ! বিশ্লেষণ কর! যায় 
তবে তাহ! সাধারণী বা কুজার রতি হইতে অভিন্ন মনে হয়। আবার 
বিদ্যাপতি যে রাধিকার কল্পন! করিয়াছেন তাহাতে আমর! সাধারণী ও 
সামঞ্জস এই উভয়বিধ রত্তির পরিচয় পাই। উজ্জলনীলমণির পরবর্তী যুগে 
যে বেঞ্চবরস সাহিত্যের স্থ্টি হইয়াছিল তাহাতে অবশ্টু ব্জগোপীগণের, 
বিশেষ করিয়া শ্রীরাধিকার রতি সামর্থ! রতি বলিয়। অঙ্কিত করা হইয়াছে । 
রতি দৃঢ় হইলে প্রেম হয়, প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মান হইতে 
প্রণয়, প্রণয় হইতে রাগ, রাগ হইতে অন্থরাগ এবং অস্থরাগ হইতে ভাব হয় । 
ভাবের নির্ধ্যাম মহাভাব, বিমুক্তভক্তগণ এই মহাভাবের জন্ত আকাঙ্খিত 


হন। 
স্তান্ুঢ়েয়ং রতিঃ প্রেয়। প্রোছন্‌ স্নেহ ক্রমাদয়ং। 


স্যান্মনঃ প্রণয়ে! রাগোহহুরাগে! ভাব ইত্যপি ॥ ৪৪ 
বীজমিক্ষুঃ ম চ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। 
স শর্কর1 সিতা প চ সা যথান্তাৎ সিতোপলা। 
অতঃ প্রেম বিলালাঃ ন্ুযুর্ভাবাঃ নেহাদয়স্ত ঘটু। 
প্রায়ো! ব্যবহিয়স্তেমী প্রেম শৰেন স্ুরিভিঃ | ৪৫ 
উ. নী ১৪শ অধ্যায় ॥ 
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যেমন ইক্ষুর দণ্ডের বীজ বণন্ন করিলে যথাকালে ইচ্ষুদণ্ড হয়, তারপর রস+ 
তারপর গুড়, গুড়ের পর খণ্ড, খণ্ডের পরে চিনি, চিনির পরে সিতা ( মিছরি ), 
মিছরি পরে সিতোপল ( ওল! ) হয়, সেইরূপ রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে 
রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ এবং অন্রাগ হইতে মহাভাৰ প্রভৃতি ক্রমে উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । পণ্ডিতগণ প্রেমের বিলাস হেতু শ্লেহাদি ছয়টি ভাবকে প্রায়শই 
প্রেম শব্দের ব্যবহার করিয়। থাকেন। 


(১) প্রেম__নায়ক ও নায়িকার যে ভাব ধ্বংসের কারণসত্বেও ধ্বংস 
হয় না তাহাকে প্রেম বলে। 


সর্বথ| ধবংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। 
যস্তাব বন্ধনং যুনোঃ সপ্রেমে। পরিকীন্তিতঃ ॥ উ. নী ১৪শ অঃ, ৪৬। 


যথ1, ধরম করম গেল গুরু গরবিত। 
অবশ করিল কাল কার পিরিত ॥ 
ঘরে পরে কিন! বলে করিব হাম কি। 
কে ন! করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী। 
চণ্ডতীদাস ॥ ৮৮।৮৮৬।॥ প. ক. ত 


প্রেয়সী সম্বন্ধে শ্রীকঞ্চের প্রেম তিন প্রকার ভাবে বিভক্ত কর! হইয়াছে । 
(ক) প্রৌঢ় প্রেম-_নায়িকার সহিত মিলনের যে সময় নিদ্দিষ্ট কর! ছিল, সেই 
নির্দিষ্ট সময়ে নায়িকার নিকট উপস্থিত না হইতে পারিলে সেই বিলম্বের জন্ত 
নায়িকার মনোভাব অজ্ঞাত থাকিলে নায়কের মনে যে ক্লেশ হয় তাহাকে 
প্রৌঢ় প্রেম বলে । (খ) মধ্য প্রেম--যে প্রেম অন্ত নায়িকার অনুভব সহ 
করে তাহাকে মধ্য প্রেম বলে। চন্দ্রাবলীর সহিত সম্ভোগরত শ্রীকফের চিত্ত 
রাধার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়। উঠিল । এখানে চন্ত্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মধ্য 
প্রেম। (গ) মন্দ প্রেম সর্বদ! আত্যস্তিক রূপে পরিচি'ত থাকিলেও যে 
প্রেম অন্ত কাস্তাকে উপেক্ষা বা অপেক্ষা করে না তাহাকে মন্দ প্রেম বলা হয়। 
ব্রজভূমিক্ডে মন্দ প্রেমের উদ্দাহরণ অসম্ভব । এই প্রকার প্রেম শ্রীকফের 
প্রেয়সী বিষয়ক | প্রেয়পীদিগেরও শরীক বিষয়ে প্রেমের তারতম্য আছে» 
তাহা এখন আলোচনা! করিব । শ্রীরুষ্ণ বিষয়ে ( ক) প্রৌচ প্রেম-_ষে প্রেমে 
বিচ্ছেদ সহ কর! যায় ন। সেই প্রেম প্রো বলিয়। মনে কর] হয়। যথা ভ্ীকফের 

৮ 


১১৪ বৈষ্বসাহিত্য প্রবেশিকা 


প্রতি সথীর উক্তি--- 
মাধব কি কহব ধনিক সম্তাপ। 
চীতহি তোহারি এ দরশ ছুরাপ ॥ 
বিরহক বেদনে সে বরনারী। 
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি ॥ 
গোবিন্দ দাস ॥১২।৩১৫॥ প. ক, ত 


(খ) মধ্য প্রেম--যে প্রেমে অতি কষ্টে সহিষুণত। হয় তাহাকে মধ্য প্রেম 
বলে। মন্দ প্রেম সম্বন্ধে উজ্জল নীলমণিতে এইক্সপ উদাহরণ দেওয়] 
হইয়াছে । সখার প্রতি কোন যুৃথেশ্বরী-_ 


এইত দীঘল দ্রিন কখন হইবে ক্ষীণ সন্ধ্যাকাল হইবে কখন। 
তাহাতে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়! পাইব স্বুখ বনে হইতে আমিবে যখন ॥ (উ.চ) 


(গ) মন্দ প্রেম-_কদাচিৎ যে প্রেম বিস্মরণ হয় তাহাকে মন্দ প্রেম বলে। 
উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে । সখীর প্রতি 
কোন যুথেশ্বরী-_- 


এলে প্রতিপক্ষ নারী তা'র প্রতি ঈর্ষা করি পাশরিলাম মালার গ্রন্থ | 
কি করিব সহচরী এঁপারা এলে হরি হাম্বারব করে ধেস্থগণ (উ, চ) 


(২) শ্েহ-_যে প্রেম পরম উৎকর্ষে আরোহণ করিয়! বিষয় উপলদ্ধি 
প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহার নাম স্বেহ। স্নেহ তিন রকম 
(ক) অঙ্গ সঙ্গে মনোদ্রব (খ) অবলোকনে মনোদ্রব এবং (গণ) শ্রবণ হেতু 
মনোদ্রব | 

স্নেহ আবার ছই প্রকার (অ) ঘ্বতশ্নেহ আর (আ) মধুস্সেহ । €অ) স্বতঙ্ষেহ 
--যে ন্েহ অতিশয় আদরময় তাহাকে ঘ্বতশ্বেহ বলে। ঘ্বতন্সেহ ভাবাস্তরের 
সহিত মিলিত হইলে স্বাছু হয় কিন্তু স্বয়ং হইতে পারে না। (আ) মধুন্নেহ 
--তুমি আমারই ইত্যাদি বিষয়ে স্েহ তাহার নাম মধুস্নেহ । যাহার মাধূর্য্য 
অন্ত কোন বস্তর সহযোগীতার অপেক্ষা করে না এবং যাহাতে হুক্মরপে নান! 
রসের অবস্থিতি আছে তাহাকে মধুন্সেহ বলে। 

(৩) মান--(ক) উৎকর্ষ লাভ করিয়! যে স্নেহ নুতন মাধূর্য্য অনুভব 
করায় এবং হ্বম্বং কুটিলতা! ধারণ করে তাহাকে মান বলে। 

স্নেহভূৎকইত। ব্যাপ্ত! মাধূর্য্যং মানয়মবং। 
যে! ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং সমান ইতি কীর্ততে ॥ উ. নী. ১৪শ অঃ, ৭১। 


পঞ্চম অধ্যায় ১১৫ 


উজ্জল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে--স্ীকঞ্জ প্রতি 
আরাধা-- 
তোমার স্থরভি যায় পথে ধুলি উড়ে তায় 
সেই ধুলি নয়নে লাগিল । 
তাতে মোর আখি ঝুরে মুখানিলে কিবা করে 
ইহ! বলি ভূর বাকাইল ॥ (উ. চ) 


যেখানে প্রণয় সেইখানেই মান। কখনও স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয় 
প্রণয় হয় আবার কখনও বা স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়] মান হয় । শেষোক্ত 
প্রকার মানে নায়িক ও নায়ক একত্র থাকিলে এবং প্রণয়ের গভীরতা সত্বেও 
আলিজনাদি হইতে নায়িক| বিরত থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে নায়িক! নায়কের 
প্রতি বিমুখিতা৷ প্রদর্শন করিলেও নায়কের প্রতি তাহার অকপট ও গভীর 
প্রণয় থাকে । এইরূপ মান বিপ্রলস্তের ভিতর ধর! হইয়াছে । নির্বেদ, শঙ্কা, 
ক্রোধ, গর্ব, অস্থয়া, ভাবগোপন, গ্লানি ও চিত্ত প্রভৃতি এই প্রকার মানের 
লক্ষণ। পদাবলী সাহিত্যে এই প্রকার মানই স্থান পাইয়াছে। যথা. 


তোহারি কেশ কুহ্ম তৃণ তান্ব,ল 
ধ্রলহ রাইক আগে। 

কোপে কমল-মুখি পালটি না হেরল 
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥ 

তোহারি নাম শুনয়ে যবে সুন্থরি 
শ্রবণে মুদয়ে ছুই পাণি। 

তোহারি পিরিতি যে নব নব মানই 


সে! অব ন! শুনয়ে বাণী। 
বিছ্ধ/পতি ॥১৬॥৬০০॥ প,. ক ত 


মান ছুই প্রকার (ক) উদাত্ত ও (খ) ললিত। 

(৪) প্রণয়-_মান বিশ্রর্ত ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলে । বিশ্রম্ত অর্থে 
সন্তরমের এাধরহিত অবস্থ। বুঝায় অর্থাৎ স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি দেহ ও 
পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়তমের প্রাণ, মনঃ বুদ্ধি ও দেহের সহিত যখন এঁক্য 
ভাব হয়। এই বিশ্রস্ত ছই প্রকার (অ) মেত্র অর্থাৎ যেখানে বিনয় স্থচিত 
হইতেছে এবং (আ) সখ] যেখানে ভয়শূন্তত। স্ুচিত হইতেছে। 


১১৬ বৈষ্ণবসাহিত্য প্রবেশিকা 


"মানো দধান বিশ্রভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈ২”--উ. নী, ১৪শ অধ্যায়। 
৫) রাগ- প্রণয়ের উৎকর্ষের জন্য যেখানে চিত্তে অতিশয় ছুঃখ ও সুখ 
বলিয়। অন্থভূত হয় তাহার নাম রাগ। উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ, 
উদ্দাহরণ দেওয়1 হইয়াছে £ ( সখীগণ প্রতি ললিতা )-- 
হুর্ষ্যর কিরণে তণ্ত «  হূর্য্যকাস্ত মণি যত তাথে অদ্র্রিতট ক্ষুরধাব্র। 
তাহাতে দাড়াঞা রাধা না| জানে মনের বাধা “দখে কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য অপার ॥ 
দেখ, রাধার প্রেমের মাধুরী । 
ইন্দীবর হ্্যপরি যেমন চরণ ধরি অচঞ্চল রহিল! সুন্দরী । (উ. চ) 
রাগ ছুই প্রকার (ক) নীলিমা ও (খ) রক্তিমা। (ক) নীলিম! রাগ--যে 
রাগের ব্যয় সম্ভাবন! নাই, যাহ] বাহে অত্যন্ত প্রকাশ পায় এবং স্বলগ্ন ভাবকে 
আবরণ করে তাহাকে নীলিম! রাগ বল হয়। এই রাগ চন্দ্রাবলী ও শ্রীকফে 
দেখা যায়। (খ) রক্তিম রাগ- রক্তিম রাগ আবার (অ) কুস্তুস্ত ও (আ) 
মাঞ্জিষ্ঠ সম্ভব এই ছুই ভাগে বিভক্ত । (অ) যেরাগ অতিশীঘ্ব চিত্ত মধ্যে 
আসক্ত হয় এবং অন্ত রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া যথোচিত শোভা পায় 
তাহাকে কুম্ভ রাগ বলে। (আ) যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না 
এবং অন্যকেও অপেক্ষ/! করে না, কিন্তু সর্বদা নিজের কাত্তি দ্বার! 
বাড়িতে থাকে তাহাকে মাপ্রিষ্ঠ রাগ বলে-যেমন শ্রীরাধা ও শ্রীকফের 
পরস্পরের রুপ 1 
(৬) অনুরাগ--যে রাগ নৃতন নৃতন হইয়! অহ্থভূত প্রিয়জনকে সর্বাদা' 
নৃতনশ্করিয়া অনুভব করায়, তাহাকেই অস্থরাগ বলা হয়। 
“পদাহভূতমপি যঃ কুর্ধযান্নবনবং প্রিয়ং। 
রাগে ভবন্নৰ নবঃ সোহম্করাগ ইতীর্য্যতে ॥% 
( উ. নী, ১০২১ ১৪শ অধ্যায় ) 
যথা, সখি হে কি পুছসি অন্থভব মোয়। 
সোই পিরিতি অন্ত রাগ বাখানিয়ে 
অহ্থখণ নৌতুন হোয় ॥ গ্র॥ 
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলু 
নয়ন ন! তিরপিত ভেল]। 
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে 
হদয় জুড়ন নাহি গেলা ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ১১৭ 


বচন-অমিযা রস অন্থখণ শুনলু 
শ্ররতি-পথে পরশ না ভেলি। 
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লু 


না বুঝলু কৈছন কেলি ॥ কবিবল্লভ ॥১৩৯॥৯৩৭॥প, ক* ত' 
(৭) ভাব--প্রিয়তমকেই একথাত্র আশ্রয় করিয়! অন্নরাগ যদি প্রবল- 
ভাবে প্রকটত হয় তবে তাহাকে ভাব বলা হয়। 
_ অস্থরাগঃ স্বয়ং বেগ দৃশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । 
যাবদাশ্রয়। বৃত্তিশ্চেন্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ 

উ. নী. ১০৯১ ১৪শ অধ্যায়। 
এই ভাব কেবলমাত্র ব্রজ ত্রন্বরীতেই সম্ভব এবং ইহার নির্যাস মহাভাব | 
মহাভাব হইলে সান্তিক ভাব সকল বিশেষরপ উদ্দীপ্ত হয়। মহাভাবের যে 
অবস্থায় শ্রারাধাকঞ্চের পাস্তিক ভাবসকলের উদয় হয় তাহাকে “মোদন+ বল! 
হয়। এই অবস্থাই প্রেমের শ্রেষ্ঠ অবস্থা ; এইরূপ অবস্থা! কেবলমাত্র শ্ীরাধার 
যুথেতেই সম্ভব এবং এই মোদনই হ্বার্দিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিলাস । 

রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনে নতু সর্ব্বতঃ। 
যঃ শ্রীমান্‌ হলাদিনী শজেঃ সুবিলাস প্রিয়োবরঃ | 
উ. নী. ১২৮ ১৪শ অধ্যায়। 


এই মোদন ভাব উদ্দীপন হইলে যখন প্রিয়তমের সহিতপরবিচ্ছেদ হয় তখন 
'নায়িকার মোহন অবস্থা হয়। বিরহের জন্য বিহ্বলতা হওয়ীখব ঘ্োহন 
অবস্থায় সাত্বিক ভাবমকল ্ুব্ধপে দীপ্তি পাইয়! থাকে । 

মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনে! ভবেৎ। 

যশ্মিন বিরহবৈবশ্যাৎ স্দ্দীপ্তা এব সাত্তবিক॥ 

উ. নী. ১৩০১ ১৪শ অঃ । 
এই মোহনভাব হইলে (১) কাস্ত। আলিঙ্গন অবস্থাতে * শ্রীরুষের মুচ্ছ? হয় 
অর্থাৎ কোন মহিষী কর্তৃক আলিঙ্গন লাভ করিয়! শ্রীকষ্ণের ব্রজেশ্বরী শ্রারাধার 
কথ। মনে হয় এবং আ্রীরাধার আলিঙ্গনে যে স্ুখান্ুভুতি হয় তাহার কথ! মনে 
করিয়! শ্রীকৃষ্ণ মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন, (২) অসন্থ ছুঃখ স্বীকার করিয়াও শরীরের 
সুখের কামনা, (৩) ব্রহ্গাণ্ড ক্ষোভকারিতা, (8) পাখীদের সমবেদনায় আকুল 
ক্রন্দন, (8) মৃত্যু স্বীকার করিয়াও শ্রীক্ের সঙ্গ লাভ করিবার তৃষা, এবং 


১১৮ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিক। 


(৬) দিব্যোন্মাদাদি বহু প্রকার অহ্ুভাব হয়। একমাত্র বৃদ্দাবনেশ্বরীতেই এই 
মোহন ভাব প্রকাশ পায়। 


অত্রাহ্ুভাব! গোবিন্দে কাস্তা ্রিষ্টেপি মুচ্ছন। । 
অপহ্থ ছুঃখস্বীকারাদপি তৎ্স্বখকামতা ॥ 
ব্রহ্মাগুক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনং। 
স্বভৃতৈরপি তৎসঙ্গ তৃষ্ণ৷ মৃত্যু প্রতিশ্রবাৎ। 
দিব্যোন্মাদাদয়োপ্যন্তে বিদ্বত্তিরহ্ুকী ত্িতাঃ | 
প্রায়ে! বৃন্দাবনেশ্বর্যযাং মোহনোয়মুদ ধত ॥ 
সম্যগ্িলক্ষণং যন্ত কার্য্যং সথ্ণারি মোহতঃ ॥ 
উ. নী. ১৩২১ ১৪শ অধ্যায় 


দিব্যোন্মাদ-আমরা মোহনভাবের অন্ভাব স্বরূপ দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে 

সামান্ত আলোচনা করিব। মনের যে ধর্মের কোন বর্ণনা দেওয়া যায় 
ন1 ব| গণ বলা যায় না সেইব্প মনোধর্মের ভ্রান্তি সৃশ চমৎকার দশ! হইলে 
তাহাকে দিব্যোন্সাদ বল! যায়। এই দিব্যোন্নাদে উদঘূর্ণ। ও চিত্রজন্ প্রভৃতি 
বহু বহু ভেদ হইয়! থাকে । 

এতন্ত মোহনাখ্যস্ত গতিং কামপুযুপেনুষঃ | 

ভ্রমাভ। কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে। 

উদ্ণ চিত্তজল্লাগ্যান্ততেদ। বহবে! মতাঃ ॥ 


উ. না. ১৩৭ শ্রোঃ ১৪শ অধ্যায় 


আমর এখানে ্রশ্রীচৈতন্দেবের প্রেমোন্মাদের একটি উদাহরণ দিতেছি» 
যথ1-_ 
সজনী অদভূত প্রেম উনমাদ। 
এঁছন নব ভাব দেখি ভকত সব 
ভাবহি করত বিষাদ ॥ প্র ॥ 
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে হাসত 
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ। 
নয়নকনীর ঢটরকত ঝর ঝর 
যৈছন গঙ্গ-তরঙ্গ ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ১১৪ 


অনিমিখ নয়নহি নিরখই দশ দিশ 
ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস। 
যাচে রাধামোহন সো পদ অহ্থখন 


হোয় জ্গ বর অভিলাষ ॥ ৪২।১৭৩ প. ক, ত। 
(১) উদঘুর্ণা-_নানারূপ বিপিরীত আকুলতার চেষ্টাকে উদঘর্ণা বণে। 
উজ্ভ্বলনীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হৃইয়াছে--শ্রীকষ্ণ প্রতি 
উদ্ধব-_ 
কখন ব! কুঞ্জগৃহে বাস-সঙ্জা করি রহে বলে, পাব কষ দরশন। 
দেখি নব জলধরে মানের আচার করে করে বহু তর্জন গর্জন ॥ 
দেখি রাতি অন্ধকার কভু করে অভিসার হয় বহু সন্ত্রম অপার । 
অন্তরে বিরহজ্বর অঙ্গলব জর জর রাধা করে কত ব্যবহার ॥ 
(উ.চ) 
€২) চিত্রজল্প--প্রিয়তমের কোন বন্ধুর সহিত দেখা হইলে, নায়িকা 
অত্যন্ত ক্রোধ বশত যে সমস্ত ভাবময় বাক্য বলেন তাহাকে উদদঘুর্ণা বলে। 
এই অমস্ত বাক্যের ভিতর দিয়া শ্রিয়তমের প্রতি নায়িকার উৎকণ্ঠাই প্রকাশ 
পায়। এই চিত্রজল্লের অঙ্গ দশ রকম (ক) প্রজল্প (খ) পরিজল্প (গ) বিজল্প 
ঘে) উজ্জন্প ($) সংজন্প (চ) অবজল্প (ছ) অতিজল্প (জ) অভিজল্প (ঝ) প্রতিজল্প 
এবং (ঞ) সুজল্প। 
মাদন-_হ্বাদিনীর সার প্রেম, এ প্রেম যদি রতি হইতে মহাভাব পর্য্যস্ত 
সমস্ত ভাবের উদ্দীপনের সহায়ক হয় এবং এই সমস্ত ভাবের উদ্দীপনার জন্য 
সর্বদা! সচেষ্ট থাকে তাহাকে মাদন বলে। এই মাদন মোহনাদি ভাব হইতে 
শ্রে্ঠ। এই মাদন সর্বদ| শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত থাকে অন্য কোথায়ও ইহা 
দেখ! যায় না। মদ্‌ ধাতু অর্থ হর্ষ অর্থাৎ সমস্ত জগতের হরযপ্রদ এইজন্য অদ্বৈত 
অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত এবং সেই মহাভশব £-_ 
সর্ব ভাবোদগমোল্লাশী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। 
রাজতে হলাদিনীসারে। রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ 

উ. নী. ১৪শ অধ্যায়ঃ ১৫৫ শ্লোক 
এই মাদন রসে ঈর্ধার অযোগ্যতাতেও অর্থাৎ চেত্নাশৃন্ বস্ততে ঈর্যার ভাব 
হয় এবং শ্রীকফের সহিত সর্বদা একত্র থাকিলেও তাহার গন্ধ যে আধারে 
আছে তাহার স্ব করায়। শ্রীকুষ্ের সহিত সভ্ভোগ কালে এই মাদন অতি 


১২০ বৈষণবসাহিত্য-প্রবেশিক৷ 


বিচিত্র হয় এবং বছ প্রকার নিত্যলীলার কারণ হয়। এই মাদনের যে 
গতি ওবিকাশ তাহা স্বয়ং মদনের নিকট দুর্বোধ্য । 

গজগার রস-_আমরা এতক্ষণ স্থায়ীভাব সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি, 
এইবার আমরা শৃঙ্গার, ব! উজ্জল ব1 মধুর রসের আলোচনা করিব । 

তদেবং মধুর রত্যাখ্যং ভাবমুক্তা শৃঙ্গার পর্ধযায মধুররসমাহ । 
-ীজীবগোস্বামী 
(১) বিপ্রল্চ্ত ও (২) সম্ভোগ ভেদে উজ্জ্লরস ছুই প্রকার । 

৬ বিপ্রলভ্ত--আলঙ্কারিকদের মতে অতিশয় অনুরক্ত যুবক ও যুবতীর 
অসমাগমন নিমিত্ত রতি ভাব যখন উৎকৃষ্ট হয় কিন্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারে 
না, তখন তাহাকে বিপ্রলভ বল! হয়। এই বিপ্রল্ত সভ্ভোগের উন্নতির 
কারণ। উজ্জলনীলমণিতে শরপগোস্বামী বিপ্রলমের পরিশোধিত ব্যাখ্য। 
দিয়াছেন, নায়ক ও নায়িক1 অযুক্ত এবং সমযে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গন 
চুষ্ঘনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয় তাহাকে বিপ্রলন্ভ বলে, এই বিপ্র- 
লস্ত সম্তোগের পুষ্টিকারক হয়। বিপ্রলস্ত ব্যতিরেকে সম্ভোগের পুরি হয় ন!। 

যুনোরযুক্তয়ো ভাবে যুক্তয়োর্বাথ যোমিথঃ। 
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তো প্রকুষ্যতে | 
স বিপ্রলভ্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সংভোগোন্নতিকারকঃ 
উ. নী. ১৪শ অধ্যায় ৩ শ্লোক 
পূর্বরাগ, মন, প্রেম বৈচিত্র্য এবং প্রবাল ভেদে বিপ্রল্ত চারি প্রকার । 

এ পু্ব্বরাগ- সঙ্গমের পুর্বে দর্শন, এবং শ্রবণাদির দ্বারা যে রতি 
উৎপন্ন হয় এবং নায়ক ও নায়িকার উভষেরই বিভাবাদির মিশ্রণে যে বিশেষ 
উপভোগ রসের স্থষ্টি হয় তাহাই পূর্বরাগ। 

রতির্য! সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা । 
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ 
উ. নী. & শ্লোঃ, ১৪শ অধ্যায় 


দর্শপ-জনিত পূর্ববরাগের উদ্াহরণ-- 
(অ) সাক্ষাৎ দর্শন । কিক্প দেখি মধুর মুরতি 
পিরিতি রসের লার। 
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে 


তুলন| নাহিক তার ॥ দ্বিজ ভীস 4৭1৩৪ প. ক ত 
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€অআ1) চিত্রপটে দর্শন | হাম যে অবলা হৃদয়ে অখল। 
ভাল মন্দ নাহি জানি 
বিরলে বসিয়া! পটেত লিখিয় 
বিশাখ! দেখাল আনি ॥ 
হরি হরি এমন কেন বা হৈল। 
বিষম বাড়ব আনল মাঝারে 
আমারে ভারিয়। দিল ॥ গ্রু॥ 
বয়স কিশোর বেশ মনোহর 
অতি সুমধুর রূপ। 
নয়ন-যুগল করয়ে শীতল 
বড়ই রসের কূপ ॥ 
নিজ পরিজন সে হেন আপন 
বচনে বিশ্বাস করি। 
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে 
বুক বিদরিয়! মরি ॥ 
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে 
এখন করিব কি। 
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে 
ঠেকিল৷ রাজার ঝি । ১২॥১৪৩॥ প. ক'ত 


€ই) ম্বপ্রে দর্শন | তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী 
পাছে লোক মাঝে মোর হয জান! জানি ॥ পঞ্চ ॥ 
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে 
নিন্দে তন্থ নাহিক বসন। 
শ্যামল বরণ এক পুরুষ আসিয়া -ার 
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥ 
বলি স্মধূর বোল পুন পুন দেই কোল 
লাজে মুখ রহিলু মোড়াই। 
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 
বলে কিন ষাচিয়! বিকাই। 


১২২ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক। 


চমকি উঠিলু' জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 
যে দেখিলু সেহ নহে সতি। 
আকুল পরাণ মোর ছুনয়নে বহে লোর 
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 
কিবা সেমধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্জিণী 
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায় । 
কহে বস্থ রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে 
কেন বিধি চিয়াইল তাষ ॥ ১৪/১৪৫॥ প. ক. ত 
স্তুতিপাঠক, দৃতী ও সখী ইহাদের মুখ হইতে এবং গীতাদি হইতে যে শ্রবণ 
হয় এইখানে সেই “বণ” বুঝাইতেছে। 
পূর্ববরাগন্বরূপ রতি বিষষে ব্যাধি, শঙ্কা, অন্থযা» শ্রম, ক্রম, নির্বেদঃ ওৎসুক্য, 
দৈন্তঃ চিস্তা, নিদ্রাঃ প্রবোধ, বিষাদ, জড়ত।, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি 
সঞ্চারি ভাব সকল উদয হয। এ বতি (ক) প্রৌচ (খ) সমঞ্জস ও (গ) সাধারণ 
এই তিন ভাগে ভাগ কর] যায। 
প্রৌঢ় রতি-_সমর্থ রতি স্বরূপকে প্রৌট রতি বলে। এই প্রো রতিতে 
(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, €৩) জাগর্য্য।১ (৪) তানব, (&) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, 
(৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ ও (১০) মৃত্যু এই দশ দশ] হয়। 
লালসোদ্বেগ জাগধ্য| স্তানবং জভিমাত্রতু। 
বৈষগ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদ মোহো! মৃত্যুর্দশাদশ | 
( উ. শী. ৯ শ্লোক ১৫শ অধ্যায়) 
(১) লালসা--অভীষ্ বস্ত লাভ করিবার জন্ত যে প্রবল আকাঙ্জা হয় 
তাহাকে লালস! বলে । লালসায় ওৎনুক্য চপলতা, ঘূর্ণ। ( নিরস্তর পরিভ্রমণ ), 
ও নিশ্বাপাদি বিকার হয। যথ। 


মন্দির মাঝে বৈঠল বর-্স্থন্দরী 
দিনকর দুপরঠানে। 
যৰ হাম পুছলু পিরিতি সম্ভ(বণ 


প্রেমজলে ভরল নয়ানে ॥ 
মাধব তুয়া অহথরাগিণী রাধা । 

তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত 
ন! মানযে গুরুজন-বাধা | গর ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ১২৩. 


ভাবে ভরল তঙ্ছ পুন পুন কম্পিত 
পুন পুন শ্যামরি গোরী। 
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত 
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি ॥ 
কুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত 
কোরে করত তুয়া ভানে। 
জ্ঞানদাস কহ তুহ' ভালে সমুঝহ 
কোন করব চিতে আনে ॥২৫।১৫৬॥ প. ক'ত 
উদ্বেগ--মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ, উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস, ত্যাগ,. 
স্তবূতা, চিগ্ত1, অশ্রু, বিবর্ণতা! এবং ঘাম প্রভৃতি হইয! থাকে । 
(৩) জাগর্য্য।-_নিদ্রানাশের নাম জাগরণ, স্তস্তঃ শোষ, ব্যাধি প্রভৃতি 


ইহার লক্ষণ। 
(৪) তানব--অঙ্গের কশতাকে তানব বলে, ছর্বলতা ও ভ্রমণাদি ইহার 


লক্ষণ। 

(৫) জড়িমা-যাহাতে ই এবং অনিষ্ট জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং যে ভাবের 
উদয় হুইলে প্রশ্ন করিলেও যৌন থাকে এবং দর্শন ও শ্রবণ শক্তি লোপ পায় 
তাহাকে জড়িমা বলে। হঠাৎ হুস্কার দেঁওষয।, স্তত্তঃ দীর্ঘশ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি 
জড়িযার লক্ষণ । 

ইষ্টানিষ্টপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নঘন্তৃত্তরং | 
দর্শন শ্রবণাভাবে! জড়িম। ফোহভিধীয়তে ॥ 
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক। 


যথা! আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজ-রাজ পেখলু 
নব নব ভাবে বিভোর । 
দিন রজনী কিয়ে কছু নাহি জানত 


নয়নহি অবিরত লোর ॥ 
সজনি হেরইতে লাগযে ধন্দ। 


এছন প্রেম কথিলু নাহি হেরিয়ে 
নিরূপম নব রস-কন্দ॥ ফ॥ 
শত শত ভকত উচ্চ করি বোলত 


কছুই ন! শূনত বাত। 


১২৪ বৈষ্ঝবসাহিত্য-প্রবেশিক' 


হুন্কতি শবদ করত পুন পুন 
প্রেমবতি নারিক জাত ॥ 
হরি হরি শবদ কাণহি ধব পৈঠত 
তবহি ডারত ঘন শ্বাস। 
ত্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে 
কহ রাধামোহন দাস ॥ ৩৩॥ ১৬৪|॥ প.ক.ত 

(৬) বৈয়গ্র্য-ভাবের গভীরতার জন্য যে বিক্ষোভ হয় তাহার 
অনহিঞ্ুতাকে বৈষগ্র বা ব্যাথততা বলে। বিবেচনাশৃন্য হওয়া, খেদ করা, 
অস্ুয়! প্রভৃতি ইহার লক্ষণ | যথা_ 

তুয়। রূপ জগজন করত ধেয়ান। 

সে! অব বিষশর ধনিমন মান ॥ 

মাধব তুষা খেদ সহই ন1 পার। 

মানই সে। নিজ জীবন ভার ॥ 

তুষা বিসরণ লাগি করত সঞ্চার । 

আনজন যাহ! লাগি করে পরকার ॥ 

মন অবধারি কহ সুসম্ধাদ। 

ভণে রাধামোহন যাউক বিষাদ 1৩৭।১৬৮॥ প. ক'ত 

(৭) ব্যাধি-__ইষ্ট লাভের অভাবে শরীর পাণ্ডু এবং গ্লানিজনক হইলে 
তাহাকে ব্যাধি বলে। এই অবস্থায শীত, স্পৃহ|, মোহ, নিশ্বান এবং পতনাদি 
প্রভৃতি হয়। 

(৮) উন্মাদ-_সকল অবস্থাতেই আক্ঞ্চগত মন এবং সেইজন্ত সে এ বস্ত 
নয় বলিয়। যে ভ্রম তাহাকে উন্মাদ বলে। ॥এই অবস্থায় ইঞ্টের প্রতি ত্বেষঃ ঘন 
খ্বন নিশ্বাস এবং বিরহ অবস্থায় যে উন্মাদনা তাহ! প্রকাশ পায়। 

সর্বাবস্থাস্থ সর্বত্র তম্মন্স্কতয়া সদ1। 

অতন্মিং স্ততি ভ্রান্তি উন্মাদ ইতি কীন্ভিতং ॥ উ.নী.১৫শ অধ্যায় ১৯ শ্লোক 

যথ।-._ 

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়। 
দিশি দিশি হেরই তোয় ॥ 
থেনে আকুল খেনে থার। 
খেনে ধাবই খেনে গীর ॥ 
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খেনে খেনে হরি হরি বোল। 

সহচারি ধরি করু কোর ॥ 

এছন হেরি আগয়ান। 

সবহু' দগধ করু প্রাণ ॥ 

গুরুজন ভয়ে মখি মেল। 

মন্দির মাঝাই নেল॥ 

তাহি সোয়াথ নাহি পায়। 

যছুনন্দন মুখ চায় 18৪।১৭৫॥ প. ক. ত 


(৯) মোহ--যাহাতে চিত্তের বিপরীত গতি হয় তাহাকে মোহ বলে, এই 
অবস্থায নিশ্চলতা৷ ও পতনাদি উৎপন্ন হয়। 


মোহে বিচিত্ততা প্রোক্তা নৈশ্ল্য পতনাদিকৎ। 
উ. নী. ১৫&শ অধ্যায় ১৯ প্লোক 
(১০) মৃত্যু-দূতী প্রেরণ করিয়! এবং শ্বীয প্রেমপীড়া জানান সত্বেও যদি 
প্রিয়তমের সমাগম ন! হয তবে কন্দর্পের বাণের আঘাতে মরণের উদ্ভম ঘটে । 
স্বীয় প্রিয় সধীকে নিজের প্রিয় বস্তকল সমর্পণ এবং ভ্রমর, মন্দ পবন» 
জ্যোৎন্স! ও কদঘ্বাদির সন্ধান প্রভৃতি-_-এই অবস্থার লক্ষণ। 
তৈশ্তৈঃ কতৈঃ প্রতিকারৈ যদি নম্তাৎ সমাগমঃ | 
কন্দর্পবাণ কদনাত্তত্র স্তান্মরণোগ্মঃ ॥ 
তত্র স্বপ্রিয়বন্তৃনাং বয়ন্তাস্থ সমর্পণং 1 
ভূঙ্গ মন্দানিল জ্যোতস। কদন্বাহ্ুতবাদয়ঃ ॥ 
উ. নী. ১৫শ অধ্যায় ২২ শ্লোক 
লুঠই ধরণি ধরি সোয়। 
খান বিহিন হেরি সহচরি রোয় ॥ 
মুরছলি কে পরাণ। 
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥ 
এ হরি পেখলু' সে মুখ চাই। 
বিনহি পরশে তুয়! ন জীবই রাই ॥ 
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি। 
কেহ নবগ্রহ পুজে জোতিখ আনি ॥ 


১২৬ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


কেহ নাশ! ধরি শ্বাস বিচারি। 
বিরহ বিঘন কেহ লখই ন পারি॥ 
শেষ-দশ। যব সো সব জান। 
কহই গোপাল কি হই পরিণাম 1৪৯।॥১৮০।॥ প. ক. ত 
সমঞ্জস রতি-_যাহ! সমগ্ডস1 রতির স্বরূপ তাহাকে সমগ্জ রতি বলে। 
সমঞ্জজ রতি সঙ্গমের পূর্বে উদয় হইযা বিভাবাদির মিলনে পূর্বরাগের রস 
সঞ্চার করে। এই সমগ্ডপ রতিতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, 
বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি জড়ত| ও স্মৃতি ক্রমশ প্রকাশ পায়। 
ভবেখ সমঞ্জস রতি স্বরূপোহ্যং সমঞ্জসঃ | 
অত্রাভিলাষচিস্তাম্মৃতিগুণসংকীর্তনোদ্বেগ|ঃ ॥ 
সবিলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়ত। মুতিশ্চ তাঃ ক্রমশঃ । 
| উ. নী. ১৫শ অধ্যায়ঃ ২২ শ্লোক 
এই দমঞ্জল রতি শ্রীকষ্জ-প্রেষসীদের তাহা! পৃর্ববেই বল! হইযাছে। 
অভিলাষ--প্রিফতমের সঙ্গ লাভের জন্ত যে লালস| তাহ! অভিলাষ 
'অলঙ্কারাদির বাহুল্য ও রাগাদির প্রকাশ দ্বার লক্ষণ বোঝ বায। 
চিন্তা__প্রিযতমের সঙ্গ লাভের উপায কলের যে ধ্যান তাহাকে চিত্ত 
বলে। বাব বার পার্খ পরিবর্তন, ঘন ঘন নিশ্বাম এবং অনর্থক দৃষ্টিপাত প্রভৃতি 
ইহার লক্ষণ। 
স্মৃতি ও গুণ কীর্তন সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাখ্যা দবকার করে না। উন্মাদ 
প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও লক্ষণ পূর্বেই বল! হইয়াছে» সেইজন্য এইখানে আর বল 
হইল ন1। 
সাধারণ রতি-_দাধারণ প্রা রতিকে সাধারণ রতি বলে। সাধারণ 
গতি মম্বন্ধে পৃর্বোই বল হইযাছে। উপরোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে অভিলাষ 
ভইতে রিলাপ পর্য্যস্ত ইহার প্রকাশ। 
ঘা প্রেমবৈচিত্ত__প্রিষতমের 'সহিত মিলিত হইযাও যখন গভীর ও 
একান্তিক প্রেমের জন্য তাহার সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে মনে কাতরতার উদয় 
হয় তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত বল। হয়। যথ! 
প্রিযন্ত সন্নিকষেপি প্রেমোতকর্ষ স্বভাবতঃ | 
য| বিশ্লেষ ধিয়ান্তিত্তৎ প্রেমবৈচিত্তমুচ্যতে । 
উ. নী, ১৫শ অধ্যায়, ৫৭ শ্লোক 
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যথা, শ্যামক কোরে যতনে ধনি শৃতল 
মদন-আলসে ছুহু' ভোর । 
ভূজে ভূজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন 
জচ্ধ কাঞ্চণ মনি জোড় ॥ 
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত 
কবে মোহে মিলব কান। 
হৃদযক তাপ তবহি" মঝু মীটব 
অমিয় করব সিনান ॥ 
সে! মুখ মাধূরি বন্ধ নেহারই 
সোঙরি সোঙরি মনঝুর | 
সো! তন সরম পরশ যব পাওবৰ 
তবহি' মনোরথ পুর | 
এত কহি সুন্দরি দীঘ নিশাসই 
মুরছিত হরল গেযান। 
আকুল রাই শ্বাম পরবোধই 
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ২ ॥৭৬% প. ক' ত 


(গ) প্রবাস-নাধক ও নাধিকার মিলন হইবার পর নায়ক যদি 
শ্বানাস্তরে চলিয! যান তবে এই যে বিযোগ তাহাকে প্রবাস বলা হয। 
নাকের প্রবাস অবস্তা হর্ম, গর্ব, মন্তত1 ও লজ্জ! ত্যাগ করি৷ শৃঙ্গার রস 
যোগে যে সকল ব্যভিচা ভাব তাহ! আমরা এখানে আলোচনা করিব। 
প্রবাস ছুই প্রকার-বুদ্ধিপুর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কার্ধ্যাহ্রোধে যে প্রবাস 
তাহাকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাপ বলে। বুদ্ধিপৃব্ধক প্রবাদ তিন প্রকার 
(১) ভাবী, (২) ভবন ও (৩) ভূত। 

(১) ভাবী প্রবাস-যথ৷ 


মাধব বিধু-বদনা। 

কবহু' ন জানই বিরহক বেদন! ॥ 

তু" পরদেশ যাব শুনি ভই খীণা। 

প্রেম'পরিতাপে চেঙন হরু দীন! ॥ ৰ 
বিদ্ভাপতি ॥২০॥১৬১৭॥ প. ক ত 
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ভবন প্রবঝাস--(২) ভবন প্রবাস--( অন্তুর যখন ্রককষ্ণ ও বলরামকে 
রথে করিয়! লইয়া! যাইতেছেন তখন শ্রীযতির উক্তি ) 


কোথ যাহ পরাণ রাধার । 

মুখ তুলি চাহ একবার ॥ 

কি কহিল! কুঞ্জ-কুটীরে | 

ছুটি হাত দিয়! মোর শিরে ॥ 

দাড়াইতে নাহি গাছতলা। 

সায়রে ভালাইল! ব্রজবাল! | 

তোহারি সোহাগে মজি গেলু । 

গুরু গরবিত ন| মানিলু' ॥ 

উভ হাতে শঙ্কর বোলে । 

রথ রাখ যমুনার কুলে ॥৯1১৬২৮ প. ক ত 


ভূত প্রবাস--(৩) ভূত প্রবাম__যথা (শ্রীমতির উক্তি) 
হরি গেও মধুপুরে হাম কুল-বাল!। 
বিপথে পডল যৈছে মালতি মালা! ॥ 
কি কহসি কি পুছছি শুন প্রিয় সজনি। 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি॥ 
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাম। 
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ ছুখ হাম পাশ ॥ 
ভণয়ে বিছ্যাপতি শুন বরনারি। 
স্বজনক কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ 
৮/১৬৪১ প* ক'ত 


অবুদ্ধপূর্বক প্রবান-__যে প্রবাস পরাধীনত্ব হইতে জন্মায় তাহাকে অবৃদ্ধি- 
পূর্বক প্রবাস বলে। 

প্রিয়তমের প্রবাস? হইলে যে বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিয়োগ হয় তাহাতে চিস্ত।, 
জাগরঃ উদ্বেগ, তালব, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ) ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যুর 
উপক্রম এই দশ দশ! ঘটিয়া থাকে। পূর্বেই এই দশ দশার আলোচন। 
করিয়াছি | শ্রীমতির এই সকল দশ! বর্ণনা করিয়া! একটি মহাজন পদ উদ্বৃত 
করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব 
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[বরহে ব্যাকুল ধ্বনি কিছুই না! জানে। 

আন আন বরণ হইল দিনে দিনে ॥ 

কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধার]। 

প্রণয় জড়িম! বহু ভাব বিথার] ॥ 

যোগিনী যৈছন ধ্যানি-আকার। 

ডাকিলে সমতি না দেই দশবার ॥ 

উনমতি ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে। 

জড়িমা ভরল হাত পদ নাহি চলে॥ 

আধ আধ বচন কহিছে কার সনে। 

পুন পুন পুছয়ে সব তরুগণে ॥ 

ত্রিভঙ্গ হইয। ক্ষেণে বাজাষ মুরলী 

দেখিয়| কান্দয়ে সখী করিয়া বিকুলি ॥ 

মথুর1 মথুবা বলি উঠযে কাপিয়]। 

ললিতার গল] ধরি পড়ে মুরছিয়! ॥ 

(হন মতে কি বিরহিনী ভাবে বিভোর । 

কি কহব রসময় ন1! পাওল ওর ॥ ১৩ ॥১৮৬৪ প. ক. ত 

এখানে ্রীককফ্জের প্রকটিত লীল। বিশেষানুসারে ব্রজদেবীগণের বিরহের 

অবস্থা বর্ণনা! করা হইল! কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বুন্দাবনে 
সর্বদ] রাস প্রভৃতি লীলার দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ মততই বিহারশীল এবং ব্রজদেবীগণের 
সহিত তাহার কখনও বিরহ হয় নাই। কেবলমাত্র প্রকট লীলায় অন্রুরের 
অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, কিন্ত নিত্য লীলায় তিনি সর্বদা 
বৃন্দাবনে ব্রজদেবীগণের সহিত লীলারসে মস্ত। 

(খ) মান--পরল্গর অন্ুুরত্ত নাক ও নায়িক! একত্র আছেন কিন্ত 
তাহাদের উভয়ের বিশেষত নায়িক1, ইচ্ছ! সত্বেও যদি নায়কের প্রতি দৃষ্টিপাত 
ন| করেন ব1 সেই ইচ্ছাকে দমন করেন অথবাঁ নায়কের আলিঙ্গন লাভের ইচ্ছা! 
থাকিলেও নায়ককে আলিঙ্গন দানে বাধ! দেন বা নিজে আলিঙ্গন না করেন 
তবে তাহনকে “মানঃ বলে। এই মানে নির্বেদঃ শঙ্কাঃ ক্রোধঃ চপলতা+ গর্ব, 
অস্যয়, ভাবগোপন,ঃ গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব হয়। 

দাম্পত্যোর্ভাব একত্র মতোরপ্যনুরক্য়ো2। 
স্বাভীষ্টাশ্লের বীক্ষাদি নিরোধি মীন উচ্যতে ॥ উ. নী ১৫শ অধ্যায় ৩১ 


১৩০ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


যথা (শ্ীকফের প্রতি শ্রীরাধিকার সখীর উক্তি ) 
তোহারি কেশ কুহম তৃণ তান্বল 
ধরলই রাইক আগে। 
কোপে কমলমুখী পালটি ন হেরল 
বৈঠলি বিমুখ-বিয়াগে ॥ 
তোহারি নাম গুনয়ে পব জুন্দরি 
শরবণে মুদয়ে ছুই পাণি। 
তোহারি পিরিত যো নব নব মানই 
সে! অব না শুনয়ে বাণী॥ 
বিছ্ভাপতি ॥ ১৬৫০০ প, ক. ত 
যেখানে প্রণয় আছে সেইখানেই মান হয়। স্নেহ হইতে প্রণয় জন্মিয়া কোন 
জায়গায় মানে পরিণত হয় আবার স্সেহ হইতে মান জন্মগ্রহণ করিয়। প্রণয়ে 
পরিণত হয়। 
মান ছুই প্রকার (১) সহেতু (২) নির্হেতু। 
সহেতু মান-ঈর্!া হইতেই মান হয়। প্রিযনযের মুখে বিপক্ষ 
নায়িকার গণ প্রশংসা শুনিলে ঈর্ধার ভাব প্রণয হইতে মানে পরিণত হয়। 
নায়কের প্রতি প্রণয়ই এই ঈর্ষার কারণ যেহেতু অন্ত নায়িকাতে লুন্ধ হইলে 
প্রির়তমের প্রণয় হাস পাইবার সম্ভাবনা । এই যে বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য সহেতু মান 
অর্থাৎ বিপক্ষের উৎকর্ষ বা প্রিতমের উপর বিপক্ষের আধক প্রভাব, তাহ! 
তিন প্রকার (১) শ্রুত (২) অন্থমিত এবং (৩) দৃষ্ট। 
(১) শ্রত-_শ্রিয়সঘী এবং শুক প্রভৃতি পাখীর নিকট শুনিয়া! যে মান হয়; 
যথ1--. 


তরুপর রয় শুক ফুকারিয়! 
কহয়ে আপন শ্বরে। 

কাহরে লহয়া চলিল ধাইয়! 
পল্পা! মহচরী ঘরে ॥ 

শুকের বচন গুনি বিনোদিনী 
অরুণ যুগল আখি । 

অবনত-মুখে মন্দলিত স্বরে 


কছে গদ গদ ভাখি॥ উদ্বব দাস 1১৬৪৪ প. ক. ত 
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(২) অন্ুমিত--(ক) শ্রিয়তমের শরীরে সম্ভোগের চিহ্ন দেখিয়া, অথবা 
€খ) প্রিয়তমের উক্তি হইতে অথবা (গণ) স্বপ্রদর্শনে যে বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যের 
অনুমান কর] হয়। যথা--. 
€খ) বাক্য শ্থলন £ দেখ বাই কান সখি সনে 

দুহু” বসিষাছে নিরজনে | 
রস-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে 
খলিত ভেল বচনে ॥ 
কহে তুযা মুখ বলি.যাই 
কত চন্ত্রাবলি নিছাই ॥ 
শ্যাম বদনে শুনিতে বচনে 
কোপে ভরল রাই ॥ 


কহে কি কহলি কহ ফেরি 
উহ নাম শুনি পুন বেরি। 
মো সঞ্জচে কপট পিরিতি তোহারি 
মরম বুঝলু' তোরি ॥ 
কহি রাই উঠয়ে রোষাই 
ধশি যুখ ফেরি চলি যাই ॥ 
উদ্ধব দাস ॥ ২২ ॥ ৫৭১॥ প.ক.ত 


(গ) স্বপে দর্শন : আপন মন্দিরে শুতিয! সুন্দরী 
দেখই ঘুমের ঘোরে। 
কান্থ আন সঞ্জে রদ করই 
করিয়। আপন কোরে ॥ 
আন রমণী বিহরে এজনী 
হামারি নাগর-কোর। 
দেখিতে দেখিতে পাইয়। চেতন 


মান ভরমে ভোর ॥ 

॥২৩ ॥ ৪৭২ ॥ প.ক,ত 
নিছেু মান_-কারণের অভাব এবং নায়ক ও নায়িকার কারণাতভাস হেতু 
যে প্রণয় জন্মে তাহাই মানে পরিণত হয। প্রণয়ের যে পরিণাম তাহাই 
সহেতুক মান বলিয়! ধর] হয় এবং প্রণয়ের যে বিলাসজনিত বৈভব তাহাকে 


১৩২ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


নিতু মান বল] হয়; কেহ কেহ সহেতু মানকে আগ্ভ মান এবং নিহেতু 
মানকে দ্বিতীয় মান বলেন। আবার অনেকে নিহেতু মানকে প্রণয় মানও 
বলিয়া থাকেন। নিহেতু মান কেন হয় তাহ! বল! যায় না, তবে ইহা! প্রণয়ের 
একটি অঙ্জ। সর্পের গতি যেমন কুটিল সেইরূপ প্রেমের গতিও বক্র এবং 
তাহার স্বরূপ জান! অসম্ভব । সেইজন্য কারণের অভাব অথবা কারণ সত্ব 
নায়ক-নায়িকাঘ্য়ের মানের উদয হয। এইরূপ *ানে অবহিথা (ভাবগোপন ) 
প্রভৃতি ব্যাভিচার ভাবের উদয় হয়। 
অহেরিব গতি প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিল ভবে । 
অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মীনউদঞ্চতীতি ॥ 
অবহিথাদযোহাত্র বিজ্ঞেষ। ব্যভিচারিণঃ ॥ 
উ শী, ১৫ অধ্যায় ৪২ শ্লোক 
নিহেতু মানের উদাহরণ এইরূপ-_ 
(ক) কারণাভাস মান : রসবাত যাই রসিধবরন ঠ1ম। 
শ্যম-৩ম্ মুকুরে হেরই জন্থুপাম ॥ 
নিজ প্রতঠিবিপ্ধ শ্যাম-অঙ্গে হের 
রোখি কহত ধশি আনন ফেরি ॥ 
নাগর এও কিযে চঞ্চল তেশি। 
হামার সমুখে করু আন সনে কেলি ॥ 
এত কহি পাই করল ঙাই মান। 
আম্ঠামে চললি উপেখিযা কন ॥ 
সহচপ্িগণ তব কতযে বুঝায। 
উদ্ধান দম মিনতি কক গায় ॥ ২৫৮৭ প. ক'ত 
(খ) অকারণ মান £ দেখ াবা-মাধব-রঙগ 
তনু তনু দু জন শিব আলিঙ্গন 
আরতরঠস তিবজ। 
কিয়ে অন্ুভাব কণহ ছুছে ডপঙ্জল 
সুদ্দর মানিনি ডেল। 
এঁছন প্রেম অ]রাও বিছুরাইয়! 
কো] বিঙি ইহ দুখ দেল ॥ 
যঙুশথ ॥ ৬ ॥ ৬৪ প.ক,ত 
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নিহেতি মান উপশম হইতে কোন প্রকার চেষ্টার দরকার হয় না। তাহা 
যেমন বিনা কারণে এবং কারণাতাসে জন্মায় তেমনই আবার স্বতই উপশমিত 
হয়। কিন্তু সেতু মানের (ক) সাম (খ) ভেদক্রিয়া (গ) দান (ঘ) নতি 
(উ) উপেক্ষণ ও (চ) রসাস্তর দ্বার! উপশম হয়। 

(ক) সাম-_মানিনী ণায়িকার প্রতি নায়ক প্রিয় বাক্য বলিয়া মান উপণম 
করিতে চে&! করেন তবে তাহাকে সাম বলে ; যথা-_ 

শরকষের উক্তি- টীদ বদনি তুহু রাম]। 

কাহে ভেলি অতি বাম ॥ 

ভাম চকোর তুয়া আশে । 

পিবইতে কর অভিলাষে ॥ 

তুহ' ধনি ভেলি বিপরীতে । 

দুরে গেল বিহি-বরণীতে ॥ 

অনুগত কিন্কর দোখে। 

তু নাহি সমুঝামি রোখে ॥ 

যবহু উপেখবি মোহে । 

মঝু বধ লাগব তোহে ॥ 

কগভরি অপযশ গাব। 

গোবিন্ব দাস মরিযাব ॥ ২৪।৫-৮॥ প. ক. ত 

খে) ভেদ--ঙ্গি দ্বার আপনার মাহান্ন্য প্রকাশ করিয়া নায়ক যদি 

মানিনীর মান উপশম করার চেষ্টা করেন তবে তাহা! এক প্রকার “ভেদ* এবং 
নাধক য়ণ্দ মানিনীর সখি দ্বাব! মানিনীকে মান করার জন্য ভৎসনা করিয়া 
মান উপশম করার চেষ্টা] করেন তবে তাহ! অন্ত প্রকার “ভেদ” । 

(গ) দ্ান-_ছল পূর্বক নায়ক মানিনীকে টি অলঙ্কারাদি দেন তবে 
তাহাকে দান বলে। 

(ঘ) নতি-_নায়ক দৈন্ত অবলদ্বন করিয়। নায়িকার পদতলে পড়িয়া মান 
ভাঙ্গিবার "চট্ট কবলে তাহাকে নতি বলে । 

(উ) উপেক্ষণ--উপরোক্ত সাম প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়! যদ্দি মানিনীর 
মান উপশম ন1 হয়, তবে নায়িকার প্রতি নায়কের যে অবজ্ঞা হয় তাহাকে কেহ 
কেহ উপেক্ষা বলেন ; মানিনীর মানের উপশম করিতে ন1 পারিয়! যি নায়ক 
মৌন হইয়া! রহেন তবে কেহ কেহ তাহাকেও উপেক্ষা! বলেন? নায়ক যদি 
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মানিনীর প্রতি মুখ্য ভাবে তাহার স্তরতি না করিয়! অন্ত অর্থ হয় এইরূপ বাক্যের 
দ্বার! মানিনীকে প্রসন্ন করেন তবে তাহাকেও কেহ কেহ উপেক্ষা বলেন। 
(6) রসাস্তর--আকশ্মিক ভয় প্রভৃতি হইলে রসাস্তর হয়। রসাস্তর ছুই 
প্রকার (অ) যারৃচ্ছিক এবং (আ)) বুদ্ধি পূর্বক । 
আকম্মিক ভয়াদিনাং প্রস্তৃতিঃ স্যাদ্রসাস্তরং। 
যাদৃচ্ছিক বুদ্ধি পুর্ববমিতি দ্বেধ! তছুণোতে ॥ 
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক 
(অ) যারৃচ্ছিক-__যাহা হঠাৎ উপস্থিত হয় তাহার নাম যাদৃচ্ছিক, এবং 
তাহাতে ভয় পাইয়। মানিনীর মান উপশম হয়। যথ1__ 


পন্মার মান দেখি হরি অনেক বিনয় করি 
বহু যত্বে নারিল খণ্ডিতে। 

সখীর বিনয় বাতে উত্তর না দ্রিল তাথে 
মৌন করি রহিল মানেতে ॥ 

হেন কালে দৈব দোষে অরিষ্ট অসুর এসে 
বজ্র তুল্য শব্দ করিল। 

তাথে মান ছাড়িয়। ভয়েতে কম্পিত হিয়! 


আলিঙগিয়! কৃষ্ণেরে ধারল ॥  উ, চ. 
(আ) বুদ্ধি পূর্ববক- প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা নায়ক যদি মানিনীর মান 
উপশম করেন তবে তাহাকে বুগ্ি পুর্ববক রসান্তর বলে। 
কঙরূ”প মিনতি করল বর-নাহ 


গলে পীতান্বর ঠাড়হি কর যোড়ি 
তব ধনি পাল ন চাহ ॥ 

তবছ' রসিকরাজে সিরজিয়। মন মাঝে 
গর্দ গরদ কহে আববাত। 

পাচ বদন আহ মঝুপদে দংশল 
জর জর ভেল সব গাত ॥ 

এত কহি নাগর কাপই থরথর 


মুরছি পড়িল সোই ঠাম। 
কিভেলকিভেলবলি রাইধাইচলি 
কোরে কয়ল ঘনশ্াাম। ১২।॥৪১৯॥ পক, ত 
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মানোপশম--উপরোক্ত সাম প্রভৃতি ব্যতীত ও ব্রজহুদ্দরীগণের নির্হেতুমান 
দেশ ও কালের প্রভাবে এবং শ্রীকফ্ণের বংশীধবনি শুনিয়া! উপশম হয়। 
সভ্ভতোগ-্-প্রিয়তমের দর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতির জন্ত নায়িকাদের যে 
অবস্থা হয় তাহাই সম্ভোগ । নায়ক ও নায়িকার উভয়ের ভাবের উল্লাস হইলে 
সাহা সম্ভোগ । সম্ভোগ ছুই প্রকার (১) মুখ্য ও ৫২) গৌণ। 
দর্শনালিঙগনাদিনামাহুকুল্যান্নিষেবয়। | 
যুনোরুল্লাসমারোহন্‌ ভাবঃ সম্ভোগ ঈরধ্যতে ॥ 
মণীধিভি রয়ং মুখ্যো৷ গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ 18॥ 
উ. নী. ১৬শ অধ্যায় 
মুখ্য সম্ভোগ- জাগ্রত অবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার । এই চারিটি 
পূর্ববরাগ মান, কিঞ্চিদ্,র ও স্বদূর প্রবাস ভেদে (১) সংক্ষিপ্ত (২) সংকীর্ণ (৩) 
সম্পন্ন ও (8) সমৃদ্ধিমান হইয়া থাকে। কোন কোন আলংকারিকের মতে 
প্রেম-বৈচিত্র্যের পর যে সম্ভোগ তাহ! সম্পন্ন ও সমৃদ্ধি মান হইয়া থাকে । 
সংক্ষিপ্ত সম্তোগ-_লজ্জ। ও ভয় হেতু যে সম্তে!গে নায়ক ও নায়িকা! ভোগাঙ্গ 
বস্ত অল্পমাত্র ব্যবহার করে তাহাকে সংক্ষিপ্ত সভোগ বলে। 
যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্‌ সাধ্বস্‌ ব্রীড়িতাদিভিঃ। 
উপচারানম্নিষেবেতে ম সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ 1৬1 
উ. নী. ১৬শ অধ্যায় 
যখা__ স্ুরত-তিষাসে ধয়ল পহুপানি 
করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥ 
হঠ পরিরস্তণে পরশিতে গাত। 
নহি নহি বোলি ঢুলায়ত মাথ ॥ 
অভিনব মদন-তরঙ্গিনী রাই। 
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গ অবগাই ॥ প্র ॥ 
চৃষ্বনে সঙ্কুচ লোচন তার। 
পিবইতে অধর রচই সিতকার ॥ 
নখর পরসে ধনি চমকই গোরি। 
দ্রশইতে চমকি উঠয়ে তচ্থ মোড়ি ॥ 
কহইতে কহ'গদগদ পদ-আধ। 
অনঅনো-মমে মনসিজ-উনমাদ ॥ 


১৩৬ বৈষ্ণবলা হিত্য-প্রবেশিক৷ 


তৈখনে রোখ তবহি' পরসাদ। 
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিষাদ ॥২৬1৫৩॥ প. ক. ত। 
সংকীর্ণ-সস্তেগ--নায়কের আলিঙ্গনাদির সময় স্বীয় বিপক্ষের গুণগান 
নায়ক করিয়াছেন এবং নায়ক কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন ইহ] মনে করিয়া 
নায়কের আলিঙ্গনাদি যেখানে নায়িকার কাছে সংকীর্ণ হইয়! যায় তাহাকে 
ংকীর্ণ সম্ভোগ বলে। গরম আখ মুখে দিলে আখের মিষ্টতার সহিত উঞ্ণতাও 
যেমন অন্থভূত হয়, সংকীর্ণ সভোগের প্রকৃতি দেইরূপ | পূর্বেই বলিযাছি 
মানের উপশমে যে সম্ভোগ তাহাই সংকীর্ণ সম্ভোগ । 
যত্র নংকীর্য্যমান।£ স্ুযুর্ব্যলীক ম্মরণাদিভিঃ| 
উপাচার1ঃ স সংস্কীর্ণঃ কিঞ্চিতপ্েক্ষুনেশলঃ ॥১০1 
উ. নী. ১৬শ অধ্যায়। 
যথাঃ দূরে গেল মানিনি মান। 
অমিয়! সরোবরে ডুবল কান ॥ 
মাগয়ে তব পরিরস্। 
প্রেম ভরে স্থবদনি তু জনুস্ত্ত ॥ 
নাগর মধুরিম ভাষ। 
সুন্দরি গদগদ দীর্ঘ নিশাস ॥ 
কোরে আগয়াল নাহ। 
করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ ॥ 
লহু লহু চুম্ব বয়ান। 
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান ॥ 
সাহসে উরে কর দেল। 
মনহি" মনোভব তব নাহি ভেল ॥ 
তোড়ল যবস্নিবি-বন্ধ ॥ 
হরি-মুখে তবহি মনোভবৰ মন্দ ॥ 
তৰ কচ্ছু নাহক সুখ । 
ভণ বিদ্ভাপতি সুখ কি ছুথ ॥৪০॥২৪॥ প. ক. ত 
সম্পক্ন-সম্ভোগ--অদূর প্রবাস হইতে প্রিয়তম ফিরিয়া আসিলে সেই 
বিপ্রলম্ের পর যে সভোগ হয় তাহা সম্পন্ন সম্তোগ নামে পরিচিত, সম্পন্ন 
সম্ভোগ দুই রকম (অ) আগতি ও (আ) প্রাছুর্ভাব | 


পঞ্চম অধ্যায় ১৩৭ 


প্রবানাৎ সঙ্গতে কাস্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ ॥ 
দ্বিধান্তান্থাগতিঃ প্রাহুর্ভাবশ্চেতিঃ স সঙ্গমঃ ॥ ১৩॥ 
উ. নী. ১৬শ অধ্যায় 


(অ) আগতি--লোকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন হইলে তাহাকে আগতি 
বলে। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিষা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকুষ্ণের যে মিলন, 
তাহা এই পর্য্যায়ে মিলন। 

(আ) প্রাদুর্ভাব শ্রীকঞ্জের প্রিষতম| শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিহবল হইয| 
আছেন এমন সময় হঠাৎ যদি শ্রীকুষ্জ সেই শ্রিষ৬্মার সাক্ষাতে আসেন তবে 
তাহাকে প্রাদুর্ভাব বলে। রাসলীল! করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে 
ব্রজদেবীগণ যখন তাহার বিরহে অত্যন্ত্র বিহ্বল হইয়াছেন তখন হঠাৎ তাহার! 
তাহাদের মধ্যে শ্রীকষ্ণকে পাইলেন, এই আকস্মিক মিলনই প্রাছুর্ভ।ব। 

সম্বদ্ধিমান-সভ্োগ--পরাধীন থাকার জন্য নায়ক ও নায়িকার মধ্যে 
বিরহ হইলে তাহাদের পরস্পর দর্শন ছুর্লভ। এপ স্থলে মিলনে যে অতিরিক্ত 
সম্ভোগ হয় তাহার নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ । 


দুল্লভ। লোকে যুনোঃ পারতন্তযাদ্বিযুক্তয়োঃ। 
উপভোগ্যাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে ল সমৃদ্ধিমান্॥ ৬॥ 
উ. নী. ১৫শ অধ্য।য। 


রাধামাধব চিরদিনে মেলি । 

দুছ' ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥ 
দরশনে পুলকিত ছুহু তন কাপ। 
পুণ পুন লোরে নযনযুগ বাঁপ॥ 
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণি। 
ঘামে ভিগল তন ঘনে অছু মানিনি॥ 
পহিল সমাগম এঁছন ভেলি। 
রাধামোহন পু দুহু রস-কেলি ॥ 


গৌণ-সভ্োগ--বপ্নে প্ীরুষ্জকে লাভ করিলে তাহাকে গৌণ সভোগ বল। 
সয়। সামান্ত ও বিশেষ ভেদে এব্প স্বপ্ন ছুই প্রকার। “সামান্ত' স্বপ্ন সম্বন্ধে 
আগেই ' আলোচনা করিয়াছি; তাহ র্যাভিচারীভাবের ভিতর আলোচিত 


১৩৮ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


হইয়াছে। যাহা বিশেষ স্বপ্ন তাহ জাগর্য্যা বিশেষ, ও ইহা অত্যন্ত অদ্ভূত । 
এই ভাবোৎক স্বপ্নবিশেষ পূর্বোক্ত (ক) সংক্ষিপ্ত (খ) সংকীর্ণ (গ) সম্পন্ন ও 
€ঘ) সধৃদ্ধিমান ভেদে চার প্রকার । 

পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্তাদির মধ্যে সম্ভোগের বিশেষ শিক্ষপপ কর] যাইতেছে, 
ইহারাই ম্পই-সস্তোগ রতির অন্থভৰ দশাকে প্রাপ্ত হয়। সেই সকল অহুতৰ 
দশা যথ! (১) দর্শন (২) জল্প (বাদাহৃবাদ ), (৩) স্পর্শন, (৪) বত্্রোধ। (৫) 
রাস, (৬) বুন্দাবনক্রীড়|, (৭) যমুন| জলকেলি, (৮) নৌবিলাস, (৯) লীল! 
দ্বার! চৌর্য্যঃ (১০) ঘাট (দানঘাট) (১১) কুগ্জে লুকানঃ (১২) মধুপান, (১৩) 
স্ত্রীবেশ ধারণ, (১৪) কপট নিদ্রা, 0৫) পাশক ক্রীড়া, (১৬) বস্ত্রাকর্ষণঃ (১৭) 


চুম্বন, (১৮) আলিঙ্গন (১৯) নখার্পণঃ (২০) বিষ্বাধর সুধাপান ও (২১) 
সম্প্রয়োগ প্রভৃতি । 


€১) দর্শন। 
(২) জল্প--পরম্পরের বাদাচ্থবাদকে জল্প বলে। 
(৩) স্পর্শন। 
(৪) বত্ররোধ--নাযক কর্তৃক নায়িকার পথরোধ করিয়! যে মিলন হয়। 
(৪) রাস--অঙ্গনামঙগনামস্তরা মাধবো। 

মাধবং মাধবং চাস্তরেণাজন]। 

ইথমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগে। 
বেণুনা সংজগো দেবকীনন্দনঃ ॥১২1১২৬৪॥ প. ক. ভ 


প্রত্যেক ব্রজাঙ্গনা-দ্বয়ের মধ্যে শ্রীক্ষঞ্চ ও বহুরূপে প্রকাশমান প্রত্যেক 
শ্রীকষ্চছ্বয়ের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা-_-এইব্ূপে সংগঠিত রাস-মগ্ডলের মধ্যগত হইয়া 
দেবকীনন্দন বংশীধবনি করিলেন । 
(৫) বৃন্দাবন ক্রীড়া: চিরদিন মিলন. হোয়ল নিধুবনে 
শিধুবন কত কত ভাতি। 
তৈছন সখিগণ কম্পল গুণ কীর্তন 
তুহু" কর প্রেমে উনমাতি ॥ 
হরি হরি কি কহব অহভূত শ্রীত। 
ছুছ' কর প্রেম অতুল হেম সম 
দুছ' জানয়ে ছুছ" রীত॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ১৩৯ 


(৭) যমুনা জলকেলি-_ সকল-কল! রস সাগর নাগর 
নাগরি-মুখ'শশি চাহ । 
কেলি-বিলাস ছরম ঘরমাইত 


কালিন্দি করু অবগাহ ॥ 

দেখ সখি ইহ1 পুন লহ জলকেলি। 
শীকর নিকরহি ঘুমল মদন পর 

শর বরিখয়ে দুছ' মেলি ॥ঞ॥ 


॥২৪৭।২৭২*॥প, ক. ত, 
(৮) নৌকাবিলাস -- 


তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাপে রাই। 

কোলে করি বায় নৌক! কাগ্ডারী কানাই ॥ 

রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে। 

এপার হইল নৌক। দেখিতে দেখিতে ॥ 

দুছু অঙ্গ পরশিতে দুহু প্রেমে ভাদে। 

নৌকাবিলাদ কহে উদ্ধব দাসে ॥১৫।১৪২৩ প. ক. ত 

(৯) লীলাদ্বার! চৌর্ধ-- সব সখিগণ মিলি বিনোদিনি রাই। 
করসঞ্ঞে মুরলি যতনে চোরাই ॥ 
পল-এক জাগি বৈঠল পীতবাস। 
জল মেব্ন কর গোবিন্দ দাস ॥ 
৩৮ ॥ ২৭৮৪ ॥ প. ক. ত 


(১০) ঘষ্ট_ খেয়াঘাটে পার কর! এবং পার করার জন্ত মাশুল আদায় 
করিবার ম্থযোগ লইয়! যে সম্ভোগ । 


গরবহি সুন্দরি চললহ আনত 
নাগর পন্থ আগোর। 
কহতহি বাত দান দেহ মধু হাত 


আনছলে কাচলি তোড় ॥ 
অপরূপ প্রেম তরঙ্গ। 
দান-কেলি-রল কলিত মহোৎসব 
বর কিলকিঞ্চিৎ রঙ্গ | প্র॥ 
'রাধামোহন ॥ ৩৮ ॥ ১৩৪০ ॥প. ক. ত 


১৪০ বৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিক৷ 


(১১) কুঞ্জে লুকান 
(১২) মধুপান_ মধুপানে মত্ত হেল| রাধা নিতথ্বিনী। 

মদনস্পৃহাতে করে শযন বাঞ্ছনি। 

সেবাপর সখি তার! নান! সেবা! করে। 

দুহু'কে লইযা গেল শযনের ঘরে ॥ 

কুন্ুম-শয্যাতে ঘুছ' কাঞ্লা শযন। 

নিজ নিজ কুগ্জে শুইলেন সখিগণ ॥ 

১৬৮॥। ২৬৩১ ॥প. ক. ত 
(১৩) স্ত্রীবেশ ধারণ-_- শুনি সখিবচন মনহি অস্থমান। 
নাগরি-বেশ বনাওল কান ॥ 


আগুপদ বাম বামগতি টাহুনি 
বাম কুস্তল অন্কপামা।। 
বাম ভূজে বসন ঢুলাযত ঘন ঘন 


যৈছন পেঁখলু শ্যাম! ॥ 
জ্ঞানদাস ॥ ১১ ॥ ৫৩৬ প. ক. ত 
(১৪) কপট নিদ্রা 
(১৫) পাশক ক্রীডা-- পাশ! খেলার ভিতর দিষ যে মিলন। 
হাতহি হাত লগাই যত খেলত 
ভাবে অবশ তব দেহ 
আনন্ব-সাগরে নিমগন দুছ' মন 
ভুলল নিজ নিজ গেহ। 
রাধামোহন ॥ ২০০ ॥ ২৬৭৩ পক. ত 
(১৬) বস্ত্রাকর্ষণ 
(১৭) চুম্বন 
(১৮) আলিঙ্গন 
(১৯) নখার্পণ 
(২০) বিশ্বাধব স্থপাপান 
(২১) সম্প্রযোগ- গোপনে 
হয় না। পূর্ণ সুখ হয “লীলা 
নিত্যবিলাস। 


পরিশিষ্ট (ক) 


বহু শত বৎসর ধরিয়! রাধারুের প্রণয়লীল। কাহিনী লইয়! বাঙলায় এক 
বিপুল সাহিত্য গড়িয়। উঠিযাছে। বাঙালী সেই পদাবলী হইতে আনন্দ লাভ 
করিয়াছে; প্রেরণ] পাইয়াছে, এবং তাহাকে অতিপ্রিয় অনুভূতির সুন্বরতম 
প্রকাশ বলিয়া খবীকার করিয়াছে । বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ--ভাবাবেগ 
অপেক্ষা বুদ্ধির গভীরতা ও বিচারের তীক্ষ তা এ যুগে মানুষের মনকে অধিক 
আকর্ষণ করিযাছে। এ যুগের মাহ্থষ তাই বেঞ্চবপদ্াবলীকে ভক্তহদয়ের সরলতা 
ও বিশ্বাম লই] গ্রহণ করিতে চাহে না। সেইজন্য একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্র্ব হইতেই বাউল! দেশে পদাবলী-জাতীষ 
পদরচন] প্রচলিত ছিল এবং চেতন্ত-পরবস্তী যুগে এই পদগুলির আধ্যাত্মিক 
মর্যাদা লাভ ঘটিয়াছে। সেই সঙ্গে এইরূপ মতও প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে যে, 
বৈষ্বকবিগণ তাহাদের ব্যক্তিগত জীলণে যে প্রেমের স্পশ পাইযাছিলেন সেই 
আত্ম-প্রেমের কাহিনাই রাধাকৃফ্ের প্রেমের মধ্যে রূপকচ্ছলে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে ভাব ও যে ব্যঞ্জন| আছে তা! |বশুদ্ধ মানবীয় 
ভাৰ ও ব্যঞ্জনা। চৈতন্ত-পরবর্তাী যুগে ইহার উপর অলৌকিকত্ব আরোপ কর! 
হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন__ 
সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণবকবি 
কোথা তুমি পেযেছিলে এই প্রেমচ্ছবি, 
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান 
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার যান 
রাধিকার অশ্র-আখি পড়ে'ছন মনে? 
বৈষ্বকবিগণ কিন্ত রাধাকৃষ্জের লীলাকে কখণই রূপক মনে করেন নাই। 
তাহাদের নিকটে ইহা পরম সত্য, ইহ লীলামাত্র। রসশেখর শরীক 
নরলীলায় বুন্দাবনে যে প্রেমের লীলার অনুষ্ঠান করিযাছিলেম। বৈষবপদশবলী 
সেই লীঙ্গার চিত্র। বৈষ্বকবিগণের ইহ! ভক্ত-মানসের ফল। 
বৈষবপদাবলীর অন্য নাম মহাজন পদাবলী । আপাতদৃষ্টিতে বৈষবপদগুলি 
গীতিকাব্যধন্্মী হইলেও মুখ্যত এই সমস্ত পদ ভক্ত বৈষ্বদের আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি ও তক্তিমানলের প্রকাশ । বৈষ্ণব-চরিত-আখ্যানগুলি যেমন, 


১৪২ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রবেশিকা 


কেবলমাত্র জীবনী নহে, লেখকের ভক্তপ্রাণে লীলার যে মাধূর্য্যের আম্বাদন 
হইয়াছে তাহারই প্রকাশ, সেইরূপ মহাজন পদ কেবলমাত্র কবিকল্পনার ফল 
নয়, তাহ! ভক্তহৃদয়ের লীল। মাধূর্ষ্যের আস্বাদন । অর্থাৎ পদকর্তাগণ যে সমস্ত 
পদ রচনা করিযাছেন তাহা1 কেবলমাত্র কাব্য-চর্চ৷ নহে, বৃন্বাবনে শরীক ও 
রাধার যে নিত্যলীলা চলিতেছে, সেই লীলার আম্বাদন করাই তাহাদের 
সাধনার অঙ্গ এবং মহাজ্ন-পদাবলী সেই সাধনার উপলব্ধ রসসঞ্জীবনধার। | 
এই সমস্ত পদ তাহাদের গভীর অনুভূতি ও ধর্মমবিশ্বাসের ফল। অবশ্থ 
গীতিকাব্যও কবির গভীর অন্থভূতির ফল, কিন্তু ভাষায, রসে ও ভঙ্গিতে 
গীতিকবিতার মমগোত্র হইলেও বৈষ্বপদগুলিকে গীতিকবিতা হইতে পৃথক 
ভাবে গণ্য না করিলে ইহাদের সম্যক তাৎপর্য বোঝা যাইবে না। 

বৈষব-পদাবলী প্রকাশ কর! হইত কীর্তন নামে এক প্রকার বিশেষ গানের 
ঢঙে। কিন্ত যতই গ্রীতধশ্্রী হউক ন! কেন গান কখনই কবিতা হইতে পারে 
না। কারণ কবিতার প্রধান অবলম্বন কথ। এবং গানের প্রধান অবলম্বন সুর | 
বৈষ্ণবপদ কীর্তনের রীতিতে গীত হইলে তাহার মাধুর্য যেক্ূপ আস্বাদন করা 
যায় শুধু পভিলে তাহার মাধূর্য্য সেইন্ধপ আম্বাদন কর! যায না। ভাবমাধূধ্য 
যেব্ূপ পদাবলীর প্রাণ সেইপ্প গীতিকবিতারও প্রাণ, কিন্ত কীর্তনের ভঙ্গিতে 
গীত হইলেই পদাবলীর সেই ভাব মাধূর্য্যের সম্যক আম্বাদন কর! যায়। 
বৈষব সিদ্ধান্ত মতে ভাষায উচ্চ স্বরে শ্রাকঞ্চের নাম লীল। ও গুণ গান কর1-- 
নামণীলাওণাদিনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্‌ -প্রীরপগোস্বামী কীর্তনের এইরূপ 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন। কিন্ত শুধু গান করাকে কীর্তন বলিলেও ভুল হইবে । 
কারণ নবধা-ভক্কিলক্ষণ-বর্ণনাষ কীর্তনের উল্লেখ আছে-_ 

শ্রবণং কীর্তনং বিঞ্োঃ ল্মরণং পাদসেবনং। 
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্বনিবেদনম্‌ ॥ 

কিন্ত ভগবানের প্রতি ভক্তির জন্ঠ তাহার গুণ-কথন এবং লীলাবর্ণনের 
প্রয়োজন এবং তাহ! হইতেই এই প্রকার গানের নাম হইযাছে কীর্তন। কীর্তন 
বলিতে আমর! বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতপদ্ধতি বুঝি এবং সাধারণতঃ 
আমাদের ধারণা যে কীর্তন সঙ্গীত একমাত্র বাংলাদেশেরই নিজন্ব। 
কিন্ত মহারাষ্ট দেশের সাধক তৃকারাম যে ভগবৎ সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা 
করিয়াছেন, তাহাও কীর্তন নামে পরিচিত। কীর্তন দুই রকম-_নাম-কীর্তভন ও 
'লীলা-কীর্তন। 


পরিশিষ্ট ১৪৩ 


কবি জয়দেব তাহার গীতগোবিন্দ কাব্যে বলিয়াছেন-_ 


যদ্দি হরি স্মরণে সরসং মনো। 
যদি বিলাসকলান্ু কুতুহলং। 
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং 
তদ] শৃণু জয়দেব সরস্বতীং। ( ১ম সর্গ।৩।) 
জয়দেবের পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণের লীল। প্রকাশ করিয়। যে সমস্ত গীত রচন! 
হইয়াছে, তাহাই “পদ? নামে পরিচিত এবং চৈতন্-পরবস্তী যুগের সাধকগণের 
রচনায় ইহা সার্থকত। লাত করিয়াছে। 
মহাজন-পদ কেবলমাত্র শুফ তত্ব বা দার্শনিক বিচার বলিয়া ধরিলে 
ভুল কর| হইবে ! বৈষ্ণব-সাধকগণ রূপ ও রসের সাহায্যে নিজেদের ভক্ত- 
হদয়ের অন্থভূতি এই পদগুলিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পদ্দগুলির সরলতা 
ও তন্ময়তা1 আমাদের মুগ্ধ করে । বৈষ্ণব"্সাধকগণ ব্রজলীল। বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার! বণিতে চাহেন যে কেবলমাত্র মানুষের ভাব দিয়াই ভগবানের 
মাধূর্য্য আস্বাদন কর! যায়। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন-_ 


কৃষ্ণের যতেক খেল! সর্ষোত্তম নরলীল। 
নরনূপ তাহার স্বরূপ । 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর | 


নরলীলার হয় অন্ুব্ূপ। ( €চ. চ. মধ্য ) 

নররূপ শ্রীক্জের এই নরলীলার যে আস্বাদন তাহা ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে 
এই সকল পদে মূর্ত হৃইয়! উঠিযাছে। সেইজন্য এই সকল পদ কেবলমাত্র 
সাধককেই আকর্ষণ করে না, শাধারণ লোকও ইহাতে আকৃষ্ট হয়। 
মহাজনদের মতে তাহাদের শ্রীুঞ্ণ দূরের নহেনঃ তিনি অন্তরের | গাহার 
রূপ, রস ও মাধূর্য্যের তুলনা নাই। তাই মানবীয় ভাব ও ভাষায় এই সকল 
পদ উদ্ভাসিত হইলেও মহাজনদের প্রেরণা হইতেছে অতিমানবীয়। তাহার! 
যে প্রেমের বর্ণন! করিয়াছেন তাহ! প্রাকৃত প্রেম নয়, তাহা অপ্রাকৃত এবং 
তাহ! মধুর বা! উজ্জ্বল রস। সেইজন্ত সাধারণ প্রার্কত প্রেমের দ্বারা এই সকল 
পদগুলির ব্যাখ্যা করিতে গেলে ইহাদের মর্মস্থলে পৌছান যাইবে না। এই 
পদগুলিতে যে প্রেমের সুর তাহ! সাধারণ কবির প্রেমগীতি নহে, তাহ। ভক্তের 
সাধনার অনুভূতি এবং তাহ! ইন্দ্িয়াতীত। কেবলমাত্র নাম শুনিয়! যে 
তন্ময়তা তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে বিরল নয়। কিন্ত মহাজন পদাবলার 
নায়িকার রাধা নাম শুনিয়! গুধু তন্ময় হইয়! পড়েন না, ভক্ত সাধকের স্ায় 
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তিনি সেই নাম জপিতে আরভ করেন। শ্রীরুষ্ণের বিরহে রাধা তাই ধ্যান- 
পরাযণ। যোগিনী-_ 
বিরতি আহারে রাজ। বাস পরে 
যেমন যোগিনীপার1। 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপামে 
ন1! চলে নযন-তারা ॥ 
রাধার এই প্রেমোন্মাদনা বৈষ্ণব কবিগণের কবিমানসের ফল নহে । 
মহাপ্রভুর যে প্রেমোন্মাদন! তাহারা নিজের! দেখিযাছেন ব। প্রত্যক্ষদর্শীর 
বণনা হইতে শুনিষাছেন, রাধার বিরহের উন্মাদনা তাহারই প্রতিচ্ছবি । 
মহাপ্রভুর ভক্ত-চত্তের এই দিব্যোন্মাদ পদাবলীর রাধায উজ্জ্বল হইযা 
উঠিযাছে। পদাবলীতে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথ! থাকিলেও 
মধূব ভাবই প্রধান এবং এই মধুব ভাব ব1 প্রেমকে প্রধান ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা হইযাছে-_সভ্ভোগ ও ক্প্রিলম্ত। বৈষুবেতর সাহিত্যেও “মান? বা 
প্রবাসের” কথা আছে? কিন্তু পূর্বপাগ ও প্রেমবৈচিত্র্য বৈষবগস-শাস্ত্রে 
বৈশিষ্ট্য এবং সমগ্র পদাবশী-সাহিত্যে মিলনের আনন্দ অপেক্ষা বিরহের 
বেদনাই যেন বিশেষ করিয| দেখ! যায ; পূর্ববরাগে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে 
ধিরহ-_বিরহের গভীর বেদনাষ মহাজন পদাবলী গভীরভাবে ওতপ্রোত। 
হাই পরিপূর্ণ মিলনের পরিবেশের মধ্যে আমর! দেখিতে পাই “ঘুহ* কোরে 
দুহু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিযা।” 
পদাবলীর কবগণ মানবী পবিবেশর ভিতর দিযা অখিলরসামৃত 
ওকুষ্জের প্রেমলীল। বর্ণনা কবিবাছন এবং তাহাদের নিজের মনের কোন 
প্রিচয মেই 'প্রমোচ্ছাম পাওয! যায ন। পদগুলিকে আমর! ভক্তহাদয়ের 
ভক্তির নিদর্শন স্বপ্পপ গণ্য করিতে পপি । আধুনিক কবিগণের গ্ীতিকবিতা 
ব| লিরিক হইতে আনর! কবিমানসের পরিচয পাই, তাহাদের প্রেমের 
গণীর তা ও আকুতি তাহাতে ফুটিযা উঠে, কিন্ত পদাবলী-দাহিত্যের শাশ্বত 
রূপাস্বাদনের পিপাসা! তাহাতে পাওষ! ষায় না। 
বৈষচব-কবিগণের মধ্যে কেবলই ভাবাবেগ ; মে ভাবাবেগ অতি সচেতন 
বুদ্ধি বা চিন্তার দ্বার! পরিম।জ্জিত নহে--তাছাদের সঙ্গীতে তাহাদের হৃদয়া- 
বেগের স্বাভাবিক স্ফুরণ হইযাছে। কিন্তু আধুনিক লিরিক-কবিগণ প্রত্যঙ্ষ 
ভাবে আপনাদের হদযের আবেগ প্রকাশ কগিলেও গভীর আত্মসচেতন চিস্তার 
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দ্বার তাহা পরিমাঞ্জিত হওয়ায় তাহার আবেগ সহজে আমাদের নিকট স্পষ্ট 
হইয়া উঠে না| সেইজন্য আধুনিক লিরিক কবিত1 সেইরূপ প্রাণম্পশ 
হয় না। তাহাতে ক্ৃত্রিমতার ছোয়াচ থাকিয়া যায় । বৈষ্ণব কবিগণ বাস্তবতার 
পরিবেশে রাধাকুষ্ণের প্রণয়*লীল! বর্ণনা! করিয়াছেন, কিন্ত আধুনিক লিরিক 
কবির1 মানসী প্রিয়ার মনোরঞ্জনে তৎপর থাকাষ কবিকে হৃদযাবেগ ত্যাগ 
করিয়! বুদ্ধিবৃত্ভির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 

বৈষণব-পদাবলীর পায়ে অলঙ্কারের শৃঙ্খল জড়ান। কিন্ত আধুনিক লিরিক 
কৰিগণ অলঙ্কারের এই শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়াছেন । বৈষুবৰ কবিতার পটভূমি 
অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। আধুনিক লিরিক কবিগণের কবিতার পটভূমি অনেক 
বিস্তৃত এবং তাহাদের কাব্যের বিষয়বস্তও অনেক বেশী। বৈষ্ণব কবিগণ 
সংশ্লেষণ (552৮0501091) প্রণালীতে ভাব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু আধুনিক 
লিরিক কবির! বিশ্লেষণ (4091501০91) প্রণালীতে তাহাদের ভাব প্রকাশ 
করিয়! থাকেন। €্বঞ্চব কবির! প্রস্তুতির ফলকে তাহাদের মনোভাবমিচয় 
অঙ্কিত করিতেন কিন্ত আধুনিক কবিগণ তাহ! করেন না। মহাজন পদাবলীতে 
একট! সতেজ ও সরল ভাব পাওষ! যায়, যাহা! আধুনিক লিরিক কবিতায় 
পাওয়া যায় না। 

বাঙলার বৈষ্ণৰ ধর্ম একদিন এদেশের সাহিত্যকে তম্ময করিয়। 
রাখিয়াছিল। বনু শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আজ সেই ভাবমুগ্ধ বৈষ্ণবীয় 
প্রেমের রেশ বাঙল৷ সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছে। মধুন্দন 
অমিত্রাক্ষরের বজনির্ধোষে সুপ্ত বাঙালীকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
ব্রজের মধূর ভাবাবেশ তাহাকেও বিহ্বল করিতে ছাড়ে নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে 
এই বৈষুব-প্রভাব এক অভিনব রূপে দেখা দিল। কবি প্রথম যুগে টব 
কবিতার অনুসরণে ভাহৃমিংহের পদাবলী লিখিয়াছিলেন,, কিন্ত সেই অনুদরণ 
রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহিরঙ্গ মাত্র । ওপনিষদ্দিক দর্শনের সহিত বৈষ্বের নিত্য- 
লীলাকে মিশ্রিত করিয়া! রবীন্দরদর্শশ এক অপরূপ আত্ম-তন্ময়ত৷ লাভ 
করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাই ব্রজধামের নিত্যলীলার নুপুর-ধবনি ক্ষণে 
ক্ষণে বাজিয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবাদ তাই বৃন্দাবনের প্রেমলীলার ভিতর 
অবসান লাভ করিয়াছে, 

আজি সেই প্রেম অবসান লভিযাছে 
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে। 


১৪৬ বৈষণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


নিখিলের দ্বখ নিখিলের ছুখ নিখিল প্রাণের শ্রীতি 
একটি প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মৃতি-- 
সকল কালের সকল কৰির গীতি । 
বৈঝব দর্শনের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিয়োক্ত 
কাব্যাংশটিতে-- 
প্রলয়ে সজনে না জানি এ কার যুক্তি 
ভাব হতে ব্ূপে অবিরাম যাওয়া-আস। 
বন্ধ ফিরিছে খু'জিযা আপন মুক্তি, 
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা । 
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বহুপ্রকার মতবাদের সংশ্লেষণে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে 
ভারতবর্ষে সেইজন্য দেখিতে পাই বহু প্রকার ভেদবাদ এবং বহু বিরুদ্ধ 
মতবাদের একত্র সম্মিলন । কোন সংস্কৃতিকে সমূলে উচ্ছেদ না করিয়। তাহাকে 
আত্মস্থ করাই ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব । দ্রাবিড়গণ যে সভ্যতা এদেশে 
পাইয়াছিলেন তাহ! তাহারা বিনাশ করেন নাই; আবার আর্ধ্যগণও যে 
সভ্যতার সহিত এখানে পরিচিত হইলেন তাহ! সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া! নিজেদের 
সভ্যতা ও সংস্কণ্তি গড়ি তোলেন নাই। ভারতীয় সংস্কতি যুগে যুগে 
নুতন সংস্কতিগত সম্পদ আত্মলাৎ করিয়। আপনার ধশ্বর্ধ্য ও বৈচিত্র্য 
ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিয়াছে। দ্রাবিড়, শক, গ্রীক, মোঙ্গল প্রভৃতি বহু 
সভ্যতাই একত্রে গ্রথিত হইয়া বিরাট সর্বভারতীয় সংস্কৃতি আখ্যা লাভ 
করিয়াছে । (১) 

বহু জাতি-উপজাতির বিচিত্র সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করিয়া! যে হিন্দু সংস্কৃতির 
উত্তব হইয়াছিল তাহার চরম বিকাশ আমর! গুপ্ত যুগের সভ্যতায় দেখিতে 
পাই। ব্রাহ্ষণ্যবাদ স্বসংহত হইয়। গেল এবং ত্রিমৃক্তির উত্তব হইল। (২) কিন্ত 
সে সত্বেও ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম হইতে প্রাণের স্পশ্দন চঙ্গিয়া গেল, [তাহার যে 
গতিশ্নীলত। ছিল তাহ! রুদ্ধ হইয়। গেল। 
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হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়! পরম্পর 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকায পূর্বের সমন্বয স্পৃহার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের 
পূর্ব এ্রতিহও লোপ পাইল । $৩প্ত সম্রাটগণ যে “একচ্ছত্র সাভ্রাজ্যের” স্বপ্ 
দেখিয়াছিলেন--হর্ষবর্ধনের যুগে সে স্বপ্নের বিস্তৃতি কমিয়৷ গেল। সেইজন্ 
হর্ষবর্ধনের মুদ্রায় তাহাকে কেবলমাত্র সকল “উত্তরাপথনাথ” বলিয়া অভিহিত 
কর] হইয়াছে। সংস্কৃতির পথ-প্রদর্শকরূপে উত্তর-ভারতের গৌরব নষ্ট হইয়া 
গেল এবং নৃতন যুগের পথ প্রদর্শক হিলাবে দক্ষিণ-ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ হইল। ইহার পিছনে এ্রতিহাসিক কারণ ছিল। হজরত মহম্মদ 
মান্থবকে যে নূতন বাণী শুনাইলেন, মানুষ তাহাতে নৃতন প্রেরণ! লাভ 
করিল। ইসলামের আদর্শ ও ইসলামের বাণী সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতেই 
প্রথম প্রবেশ করে। ইসলাম ধর্ধের সংঘাতে দক্ষিণ-ভারত নৃতন করিয়৷ উদ্ধদ্ধ 
হইয়| উঠিল এবং ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। এ 
পর্য্যস্ত উত্তর ভারতই এই ছুই বিষে অগ্রণী ছিল। ক্রমে ভক্তিপ্রধান 
একেশ্বরবাদ, বৈষ্ণব ও শৈবধর্শ দ্রাবিড় দেশেই উত্তব হইল। শঙ্করাচার্ধ্য, 
রামাছুজাচার্ধ্য, বল্লভাচার্য্য এবং নিশ্বার্কাচার্ধ্য দকলেই দক্ষিণ ভারতের 
অধিবাসী । ইসলামের প্রতিক্রিয়। হিসাবে শঙ্করাচার্ধ্য অদ্বৈতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন €৩)। 

রামান্থজ-দর্শনে মাহব ও দেবতার মধ্যে প্রেম স্কাপিত হয় এবং সম্প্রদায়- 
নিধিবশেষে সকলের জন্য দেবতা! ও ধর্খের বাণীও শোনা যায । ডঃ তারা্টাদ 
মনে করেন যে, দেবতার সহিত মাহুষের কি সম্বন্ধ তাহ! বিষু্বামী ও নিশ্বার্ক 
যে ভাবে আলোচন। করিযাছেন, তাহার সহিত নাজ জাম আম.আবী গিজনি 
প্রমুখ মুদলমানগণের এ সম্বন্ধে যে বিতর্ক তাহার তৃলন! কর! চলে এবং মনে 
হয় এ সব বিতর্কের দ্বারা বিষুম্বামী ও নিশ্বার্ক প্রভাবাৰ্বিত হইয়াছেন (8)। 

গ্রীবিনয় ঘোষ মনে করেন যে, ইসলামের অভিযানের বিরুদ্ধে শঙ্করের 
মতবাদ ইস্পাতের ন্তায় কঠোর | সেই জঙ্ত শঙ্কর শুদ্ধ জ্ঞানবাদী এবং তাহার 
মতবাদ সেইজন্য কেবলাদ বাদ, কিন্তু রামাহুজ ও নিম্বার্কের সময ইসলামের 
প্রভাব স্বীকুত হইয়াছে, সেইজন্ত তাহাদের মতবাদ কঠোর জ্ঞানবাদের সহিত 
ভক্তিরস মিশিষা সরস হুইয় উঠিষাছে (৫)। 

মুদলমান লাধকদের, বিশেষ করিয়! মুফী মম্প্রদায়ের সাধকদের প্রেমের 
লাধন! পরবর্তী ভারতীয সংস্কৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 


১৪৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


তাহার সম্যক আলোচন! এখন পর্যস্তও হয় নাই। কিন্ত ভারতীয় বুনিয়াদী 
সংস্কৃতির সহিত সংঘাত হওয়ায় তাহার সাহত সমন্বয় করিয়া! যে নৃতন ভাব- 
ধারার উত্তব হইল তাহাকে অস্বীকার কর! যায় না। 

বাংলাদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলেও তাহার' 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলাদেশ মানবপন্থীঃ শাস্ত্রপন্থী নয়। বাংলাদেশ 
দেবভূমি নয়; বাংলাদেশ রক্ত মাংসে গড়! মাহুশ্বের দেশ । বাঙালী দেবতাকে 
শ্রেয় বলিয়া দূরে ঠেলিয়! রাখে না', প্রেয় বলিয়! কাছে টানিয়া লয়। পরম- 
শক্তিকে বাঙ্গালী “্য। দেবী সর্বভূতেষু স্ষ্টিরূপেন সংস্থিত1” বলিয়! শুধু ধ্যান 
করে নাই ? ভাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাহার কাছে ছেলের মত আবার 
করিয়াছে, আবার তাহাকেই কন্ত! কল্পন। করিয়! আদর করিয়াছে । যোগীশ্রেষ্ঠ 
মহাদেব বাঙ্গালীর ঘরে আদরের জামাই । সর্বসিদ্ধি গণপতি সেখানে 
আদরের নাতি | শিৰায়নে শিবের যে চিত্র তাহ। বাঙালীর ঘরের চিত্র। 
কৃত্তিবাসের রাম ভগবানের অবতার নহেন, তিনি একজন আদর্শ বাঙালী । 
বৃদ্দাবনের রাধামনোচোরকে কোন শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওযা যাইবে না 
তাহাকে শুধু পাওয়া যাইবে বাঙালীর অন্তরে । বাংলাদেশে যে মিলন তাহা 
শুধু খুদ্ধির মিলন নয়; বাংলার সমন্বয় শুধু আদর্শের সমন্বয নয়, বাংলার সমন্বয় 
আবেগের সমন্বয় । বাংলার মহাযান, সহজযান, ব্যান, শৈবমত, তন্্রমত 
সমস্তই এই আবেগের বন্ায় ভাসিয়! গিয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তাই কোন 
বিধি-নিষেধ মানে নাই-_বাংলার বৈষ্ণব কবি সেই জন্যই গাহিয়াছেন-_ 

দুহু' কোড়ে দুহু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়]। 

যুগাবতার চৈতন্তদেব বুঝিযাছিলেন শাস্ত্রের বাধা পথে বাঙালীকে তথা 
বাঙলার জনগণকে আকৃষ্ট কর! যাইবে না, কারণ বাঙালী কখনই শাস্ত্রের 
চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করে নাই। বাঙালী একমাত্র যে পথটি পছন্দ করে তাহ! 
উদার প্রেমের পথ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন৷ 
করিয়াছি । জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ ও শাস্ত্রের অত্যাচারে জর্জরিত বাংল! 
দেশে যে বিক্ষোভ চলিতেছিল, তাহাকে শান্ত করিতে হইলে দরকার সাম্য ও 
প্রক্য। চৈতন্তদেব ইহ! বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। জগাই ও 
মাধাই তৎকালীন বিকৃত হিন্দু সমাজের প্রতীক এবং তাহাদের উদ্ধার 
চৈতন্তদেবের শক্তি ও* প্রেমধর্মেরই মহিমা! প্রকাশ করিতেছে এবং যবন 
হরিদাস চৈতন্তদমাজের নৃতন মানুষ । চৈতন্তদেব তাহার প্রেম-ধর্ম প্রচার 


পরিশিষ্ট ১৪৯ 


করিতে বাধা যথেষ্ট পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি অভিনব উপায়ে সমস্ত বাধ! 
অতিক্রম করিম! সেই মহান প্রেম-ধর্ম স্বাপন করিলেন । চৈতগ্কদেবের অভিনব 
অস্ত্রটি হইতেছে সংকীর্তন। অবশ্ঠ আমস্ভাগবতে কীর্তনের উল্লেখ আছে। 
(১১, ৫.২৯)। ভঃ স্থশীল কুমার দে মনে করেন যে গৌড়ীয় বৈষবসমাজ 
কীর্তলের. জন্মদাতা না হইলেও, তাহার] প্রথমে কীর্তনের প্রভাব অন্কভব 
করিয়৷ কীর্ডনের সাহায্যে নিজেদের ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন । ৬) ঠতন্ত- 
দেবই এই কীর্তনের জন্মদাত।| শ্রীবাসের অঙ্গনে ইহার উৎপত্তি। সেদ্দিনকার 
নগর সংকীর্তনে হাজার হাজার লোক যোগ দিয়াছিল, জনপমুদ্র স্বর ও নৃত্যের 
তালে মাতিয়1 উঠিয়াছিল, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কাজী সকলেই সেই বস্তায় তাপিয়!| 
গেল। মানবতা ও প্রেমের বাণীর ভিতর দিয়া এই সংকীর্ভনের মধ্যেই 
বাঙালী চৈতন্ত বাঙলার বৈশিষ্ট্যকে ব্ূপ দিয়াছেন । 
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পরিশিষ্ট (গ) 


আমর! পূর্বে গৌড়ীয় বৈষণব আচাধ্যদের সিদ্ধান্ত অহৃসারে রাধাতত্ত 
আলোচন। করিয়া দেখিয়াছি যে আরাধা শ্রীক্কষ্ণের স্বরূপ শক্তির নির্য্যা 
মহাভাবর্ধরূপা। রসরাজ শ্রীকুঞ্ঙ রসাস্বাদনের জন্য রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকার 
সহিত বৃন্দাবনে এই চিদানন্মময়ী রাসক্রীড়া করিষাছেন। বৈষ্ণব-আচার্্যদের 
সিদ্ধান্ত অন্ধসারে এই রাসলীলাই সর্ধলীলার মুকুটমণিস্বরূপ | বৈষ্ণব 
আচার্য্গণ মনে করেন এই লীল! চিরন্তনকাল ধরিয়া চলিয়া! আসিতেছে 
এবং ইহার আদি-অস্ত কিছুই নাই। বৈষ্ণব রস-সাহিত্য অর্থাৎ পদাবলী- 
সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে হইলে এই দিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা! রাখিতে 
হইবে এবং এই সিদ্ধাস্তই গৌড়ীয় বৈষ্ুব ধর্মের মূল কথা। এই সিদ্ধান্তের 
প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না করিষা বা .রাধাতত্বের প্রতি কোন অনাস্থা 
প্রদর্শন না করিয়া আমরা এঁতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়! বিচার করিলে দেখিতে 
পাইব যে প্রাচীনতম সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাওয়। যায় না এবং বৈষ্ণব 
সাহিত্যে রাধার যে পূর্ণ পরিণতি আমরা দেখিতে পাই সংস্কৃত পুরাণগুলিতে 
তাহার ইঙ্গিত মাত্র আছে। 

যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ পাওয়! যায় তাহাদের মধ্যে 
মহাভারত প্রাচীনতম । শ্রকর্জ মহাভারতের নায়ক নহেন কিন্তু মময় সময় 
ঘটনার গতিপ্রবাহে তীহাকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে । সেইজন্য 
মহাভারতের খিলপর্বরূপে যে হরিবংশ রচিত হইয়াছিল--তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের 
বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া! যায়। মহাভারত ও হরিবংশ ব্যতীত বিষুপুরাণ, 
্রন্ষপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণেও শরীরের 
সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও এই 
সকল পুরাণ হইতে ক্রীকু্চের বৃন্দাবনলীল! ও রাসলীলার আলোচন। করিয়। 
দেখিতে চেষ্টা করিব কোন সময় হইতে রাধার উল্লেখ আরম্ভ হইয়াছে। 

মহাভারতের কয়েকস্থানে শ্রীকষের বৃন্দাবন লীলার ( যেমন পুতন! বধ, 
গোবর্ধন ধারণ, অরিষ্ট ও ধেণুকান্থর বধ এবং কংস বধ) উল্লেখ আছে কিন্ত 
রাস বা রাধার কোন উল্লেখ নাই। সভাপর্বে শিশুপাল শ্রীরুষ্কে “গোদ্ব” ও 
প্্রীঘ্র” বলিয়! গালি দিয়াছেন,কিন্ত তিনি গোপীগণের উল্লেখ করিয়। শ্রীকঞকে 
লম্পট বা পরদারিক বলেন নাই, বা তিরস্কারের ছলে রাসেরও উল্লেখ করেন 
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নাই। তবে সভাপর্বে আমর! দেখিতে পাই যে কুরুপভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদী 
বিপদভঞ্জন শ্রীরুকে স্তরতি করিবার সময় “গোপীঞ্জনপ্রিয়” বলিয়া স্ততি 
করিয়াছেন-_ 
আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যাশ্চিত্তিতো হরিঃ। 
গোবিন্দ! দ্বারকাবাসিন্! কৃষ্তঃ! গোপীজনপ্রিয়ঃ ॥ 
[ কিন্ত পুণা হইতে সম্প্রতি যে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
পণ্ডিতগণ এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়! মনে করেন | ] 
হরিবংশের বিষুণপর্বের বিংশ অধ্যায়ে রাসের বিবরণ আছে, যদিও “রাস” 
শব্দটি নাই। তাহার পরিবর্তে আমর! “হলীষ* শব্দটি পাইতেছি--অধ্যায়ের 
শেষে এইরূপ লিখিত স্থচি আমরা দেখিতে পাই “ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু 
হরিবংশে বিষুপর্ববাণি হল্লীবকক্রীড়নম্‌ নাম বিংশোহধ্যায়।” হলীষ শব্দের 
অর্থ চক্রাকারে নৃত্য। হেমচন্দ্র হল্লীষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন “মগ্ডলেন চ যন্ন.ত্যং 
সত্ীাং হলীষকং তু তৎ্।” নীলকণঠ হললীষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ”গোপীনাং 
মণ্ডলীনৃত্যবন্ধে! হল্লীষকং বিছঃ।*» হরিবংশ ছাড়া, ব্রহ্মপুরাণ, বিষুঃ্পুরাণ, 
ব্রহ্ববৈবর্ত পুরাণ এবং পদ্মপুরাণেও রাসের বিবরণ আছে; কিন্তু এসকল 
পুরাণে হজীষের পরিবর্তে রাস কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে । 
হরিবংশের বিংশ অধ্যায়ে হল্লীষের বিবরণ যাহ! দেওয়া! আছে তাহা হইতে 
আমর! জানিতে পারি যে, শ্রীকষ্চ গোপীদিগের কান্ত ছিলেন, গোপীগণ 
শীকঞ্জের আহ্বান অবহেলা করিতে ন1 পারিয়া, পতি, ভ্রাতা ও মাতার বারণ 
সত্বেও রাত্রে তাহার সহিত মিলিত হইতেন। 
এবং স কৃষ্ণ! গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ। 
শারদীধু সচন্দ্রান্থ নিশাহু মুমুদে সখী ॥ (২৯1৩৫) 
হরিবংশে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদদি বণিত আছে, কিন্ত 
রাধিকার কোন উল্লেখ নাই এবং রাস হইতে শ্রীকঞ্ণ যে অস্তর্ধান করিয়া- 
ছিলেন তাহারও কোন উল্লেখ নাই। নীলকণ রাসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন 
তাহা! এই প্চক্রবালৈঃ মণ্ডলৈঃ হল্লীষকক্রীড়নং একন্ পুংসো বহুতিঃ স্ত্রীভিঃ 
ক্রীড়নমেব রাসক্রীড়। |” 
ব্্ষপুরাণে ও বিষুণপুরাণে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাললীলার বর্ণনা আছে 
এবং তাহা হরিবংশের অন্থনরণে লিখিত; এই উভয় পুরাণেই একটি 
নুতন রসসম্পাত দেখ! যায় _-্রীকফ্ণের রাসমগ্ডল হইতে অন্তর্ধান। 
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গোপ্যন্চ বৃন্দশঃ ক্চেষ্টা-ভ্যায়তমূর্তয়ঃ | 
অন্যদেশগতে কষে চেরুবৃক্দাবনাস্তরম্‌ ॥ 


[ শরীর অন্য দেশে অন্তহিত হইলে গোপীরা তাহার চেষ্টার অস্থকরণ 
করিয়া দলে দলে বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ] 

বিষুপুরাণে আর একটি নৃতন রসণঞ্চার আমর] দেখিতে পাই--শ্রীকফ্চের 
অম্বেষণে বনে বনে গোপীগণ ভ্রমণ করিতেছেন এ+ং কিছুদূর অগ্রসর হইয়! 
তাহার শ্রীকফ্ের চরণচিহ্ের সহিত অন্য চরণচিহ দেখিয়া পরস্পর বলিতে 
লাগিলেন যে শ্রীকষ্জের চরণচিহ্বের সহিত অন্ত কোন স্ুকৃতিকারি ণীর চরণচিহন 
মিলিত হইয়াছে । রাস-মগ্ডলী হইতে অন্ত আর এক গোগীসহ ্রীক্ণের 
অন্তর্ধানের কথা হরিবংশ বা ব্রহ্গপুরাণে উল্লেখ নাই, কিন্তু বিষুপুরাণে ইহার 
উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণে বিষুপুরাণের উক্ত অন্তর্ধানের বিষয় গ্রহণ 
করা হইয়াছে এবং নূতন রসসম্পাত কর! হইযাছে-__গোপীগণ শ্রীরুফের 
অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়! শ্রীরুষ্জের পদচিহের সহিত এক রমণীর পদচিহ্ন লক্ষ্য করিযাবলিলেন, 
এই রমণী শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা অধিক আরাধনা! করিয়াছিল সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ 
অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয। ইহার সহিত নিজ্জন স্থানে গিয়াছেন। 


অনয়! রাধিতে। নৃনং ভগবান হরিরীশ্বর£। 
যন! বিহায় গোবিন্দঃ শ্রীতো। যামনয়দ্রহঃ ॥ 


ভাগবত পুরাণে ইহার পরে বলা হইয়াছে যে উক্ত রমণীর দৌরাত্ম্য শ্রীকফ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। অন্তর্ধান করিলেন ও উক্ত কামিনী বিলাপ করিতে 
আরম করিলেন, এমন সময অন্ত গোপীগণ তাহার সহিত 1মলিত হইয| সকলে 
শীকফের স্তবগান আরম্ভ করিলেন । 

হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষুপুরাণ এমন কি ভাগবতেও রাধিকার নাম 
নাই; ভাগবতে “অনয়া রাধিতে! নূনং, এই কথাগুলি মাত্র পাওয়া যায়। 
কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধার প্রেম “সাধ্য শিরোমণি 'এবং 


সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা! রামলীল]। 
রামলীল! বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খল! ॥ 
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তাহ! বিষ্ক রাসলীল। নাহি ভায় চিতে। 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেল! রাধা অন্বেষিতে ॥ 


ক ও গু 
শতকোটী গোগীতে নহে কাম-নির্বাপন | 


ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ( চৈ. চ. মধ্য. ৮ম পঃ) 
জুতরাং রাপেশ্বরী রাধাকে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে রাপবিহারের কোন 
'অস্তিত্বই থাকে না-_ 


রাধাসহ সদ ভাতি তদ। স মদনমোহন | 
অন্যথ] বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং যদনমোহিতঃ ॥ 
(গোবিন্দ লীলামূত ৮৩২ ) 


এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে রাসের বিবরণে রাধ। কবে প্রবেশ করিলেন ? 
মহাভারতে শ্রীকষ্চ গোগীজনপ্রিয় কিন্ত রাসলীলার কোন উল্লেখ নাইঃ 
হরিবংশে রাসলীলার বর্ণনা! আছে কিন্ত রাস শব্দ নাই, উহা! হল্লীষ ক্রীড়া । 
ব্রহ্ম ও বিষ্তপুরাণে আমর] রাসলীলার বিশদ বর্ণন। পাই এবং ভাগবতে রাস- 
লীলার পূর্ণ বিকাশ। ভাগবত পুরাণেও রাধার উল্লেখ নাই। আমর! 
অতঃপর আরও দেখিতে পাইয়াছি যে ক্রমশঃ এই রাসলীলাতে নৃতন রেখ! 
সম্পাত হুইতেছে। যেমন হরিবংশে শ্রীকষ্জের অন্তর্দানের কথ! নাই; ব্রহ্গ- 
পুরাণে নুতন রেখাসম্পাত হইল যে শ্রীকুষ্থ রাসমগ্ডলী হইতে অন্তর্ধান করিলে 
গোগীগণ তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন ; এবং বিষ্ুপুরাণে আবার নূতন 
তথ্য পাওয়া গেল যে রাপমগ্ডলী হইতে শ্রীরুষ্ণ অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ 
শ্রীকঞ্ের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং 
তাহাদের মনে হইল যে শ্রীকঞ্চের চরণচিহ্বের সহিত অন্য কোন স্ুকৃতিকারিণীর 
চরণচিহ্ন মিলিত হইয়াছে । বিষুপুরাণের এই অপর পদচিহ্ন গোপীদের 
ঈর্ষ্যাপ্রস্থত কল্পনাও হইতে পারে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে ইহা! প্রকৃত ধরিয়! 
বর্ণনা কর] হইয়াছে যে শ্রীরুঞ্ প্রকৃত পক্ষেই একজন রমণীকে লইয়া অস্তহিত 
হইয়াছিলেন এবং পরে সেই রমণীকেও ত্যাগ করেন। অন্ত গোপীগণ পরে 
সেই রমণীর সহিত মিলিত হইলেন এবং মকলে মিলিয়! শ্রীকৃষ্ণের স্ততিগান 
করিলে শ্রীক্ঞ্ষ আবার সকলের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু ভাগবত 
পুরাণেও রাধার কোন উল্লেখ নাই। 
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্রদ্মবৈবর্ত পুরাণে আমর! রাধার উল্লেখ পাই। ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণে শ্রীক্কষ 
জন্মখণ্ডের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে রাসের বর্ণন! আছে । মধুমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে 
শ্রীকণ বৃন্দাবনে গমন করিয়৷ তথাকার মনোমুগ্ধকর শোভা দেখিয়! পুলকিত 
হইলেন এবং গোপীদিগের আনন্ববর্ধক বংশীরব করিলেন। সেই মুরলীর 
ধবনি শুনিয়া রাধা কামাতুর1 হইয। মুচ্ছ! গেলেন এবং পরে কোন রকমে আত্ম- 
সম্বরণ করিয়] সেই বংশীরবের অনুসরণ করিলেন এবং রাসমগ্ডলীতে প্রবেশ 
করিলেন। শ্রীকষ্$ও সেই অনিন্যন্ন্দরীকে দেখিয়া! মদনাতুর হইয়! তাহার 
নিকটে আসিলেন এবং উভযে রতিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায-_ 
এতন্িন্স্তরে তত্র সকামঃ সুরতোন্মুখঃ | 
স্বশ্বাপ রাধয। সার্ধং রতিতল্পে মনোহরে ॥ 
শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারাঞ্চ বিপরীতাদিকং বিভুঃ। 
নখদন্তকরণাঞ্চ প্রহারঞ্চ যথোচিতং ॥ 
বক্ষবৈবর্ত পুরাণে শ্রীক্চের জন্মখণ্ডের ৫২ ও ৫৩ অধ্যায়েও রাধাকফের 
বিহার-বর্ণন! কর1 হইযাছে--সেখানেও রতিক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে। বৈষুব-রসসাহিত্যের মহাভাবমধী রাধার কোনবূপ ইঙ্গিত 
সেখানে পাওয়া] যায না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয যে ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে 
রাধা যদিও রাষেশ্বরী তথাপি পূর্ববর্তী পুরাণে ব্রহ্ম, বিযুঃ ও ভাগবত বণিত 
রাসে শ্রীরুষ্ণের অন্তান্ত গোপীগণের সহিত বিহারের বর্ণনাও আছ-_ 
“রেমে গোপাঙ্গনাভিশ্চ সুরম্যে রাসমণ্ডপে” 
পদ্মপুরাণে রাসের বর্ণন| ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণের তুলনায় লঘু ও তরল। 
সেখানেও অবশ্য শ্রীকষ্ের বংশীধবনি শুনিষা! গোপবধূগণ পতি, পুত্রঃ বন্ধু, বান্ধব 
ও কুল পরিত্যাগ করিয়! রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসমণ্ডপে মিলিত হইয়া- 
ছিলেন। পঞ্পুরাণ-মতে এই সমস্ত গোপীগণ পূর্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবানী মহধি 
ছিলেন ; তাহারা রামরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাহার! 
গোগীভাবে জন্মগ্রহণ করিষ| তাহাদের মনোবাসন! পূর্ণ করেন। পদ্মপুরাণের 
পাতালখণ্ডের ৪ অধ্যায়ে রাধার উল্লেখ আছে। সেখানে রাধার আমন 
অনেক উর্ধে; কারণ, আমর! দেখিতে পাই যে স্বয়ং নারদ সেই ভাবময়ী 
কৃষ্ণবল্পভাকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন । 
এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পরবতাঁকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ 
রাধাকঞ্খ প্রেমের যে 'অদ্বিতীয়ত্ব প্রমাণ করিয়াছেন-_-প্রাধয়। মাধবোদেবঃ 
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মাধবেনৈব রাধিকা” পদ্মপুরাণ-ব্রদ্ষবৈর্ভপুরাণের যুগে মে ভাব তখনও পরিস্ফুট 
হয় নাই। 

মহাকবি ভাদ তাহার বালচরিতম্‌ নাটকে শ্রীকষঞ্চের বাল্যলীলা পুতনাবধ, 
শকটভঞ্জন, উছখলে বন্ধন, যমলার্জুন ভঙ্গ, ধেণুক-কেশীবধ ও কালীয়দ্মন, 
বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কে আমর] দেখিতে পাই যে জনৈক দামক 
তাহার বৃদ্ধ মাতুলকে উদ্দেশ করিযা! বলিতেছেন-_ণঅগ্য ভর্তা দামোদর এই 
বন্দাবনে গোপকন্তাদিগের সহিত হলীষক ক্রীড়া করিতে আমিতেছেন।” 
তাহাতে সেই বৃদ্ধ গোপ উত্তর করিলেন-_ভাল,ভাল সমস্ত গোপগণের সহিত 
ভর্তা দামোদরের হল্লীষক দেখিব।” সুসজ্জিত গোপকন্তাদের সহিত শ্রী 
হল্লীষক নৃত্য করিলেন এবং সেই বৃদ্ধ গোপ ও অন্তান্ত গোপগণ মাদল বাজাইয়! 
সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন । ইহ! প্রকাশ্য নাচ এবং সমস্ত প্রকার কামগন্ধ- 
বিহীন। মহাকবি ভাসের সময় লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক আছে কিন্তু ইহ! 
সর্বজনস্বীকৃত যে তিনি মহাকবি কালিদাসের এমন কি খ্রীপ্টীয তৃতীয় শতকেরও 
পূর্ববর্তী। 

কিন্ত ভাসের কাব্যে হল্লীষক ব! রাসের উল্লেখ পাইলেও রাধার উল্লেখ 
. প্ইতেছি ন1। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভাগবত পুরাণেও রাধার উল্লেখ 
নাই। ডঃ ভিণ্টারনিসের মতে ভাগবত পুরাণ তীঃ দশম শতকে রচিত 
হইযাছিল। (১) ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণের "কাল আরও পরে এবং পদ্মপুরাণ 
তাহার পরে রচিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের পর 
রচিত হইয়াছিল। (২) হ্থুদূর প্রাচ্যে ভারতীষগণ যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন-_চন্পারাজ্য তাহাদের মধ্যে অগন্ততম। চম্পারাজ্যে শৈব ধর্শের 
প্রাধান্ঠ লক্ষিত হইলেও বিষুুর পৃজাও প্রচলিত ছিল। চম্পারাজ্যে বিষু 
নারায়ণ, হরি, গোবিন্দঃ মাধব; পুরুষোত্তম, বিক্রম এবং ত্রিভুবনাক্রান্ত নামেও 
পুজিত হইতেন। চম্পারাজ্যের শিলালেখ হইতে বিষ্র অবতার রূপে রাম ও 
কৃষ্ণের উল্লেখ বার বার পাওষা যায়। কৃষ্ণ অবতারে বিষ যে সমস্ত বীরত্বের 
পরিচষ দ্রিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ দেখা যায় । গোবর্ধনধারী কষ্খের প্রতি- 
মৃত্তিও প*ওয়া শিয়াছে। (৩) কিন্তু বৃন্দাবনের মধুর লীলার পরিচায়ক কোন 
মৃন্তি পাওয়া যায় নাই। চম্পার প্রথম এতিহাসিক রাজার নাম শ্রীমার এবং 
তিনি খ্রীষ্রীয় দ্বিতীয় শতকে চম্পায় রাজত্ব করেন। (৪) ভারতীয়গণ 
শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে যে কাহিনী সঙ্গে করিয়! লইয়! গিয়াছিলেন তাহাতে বৃন্দাবনের 
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মধুর লীলার স্থান ছিল না বলিয়াই মনে হয়। রাধা ও কৃষ্ণের নিত্যলীল! যাহ 
গৌড়ীয় বৈধণব ধর্শের ভিত্তিস্বরূপ তাহা বহুদিন পর্যস্ত আধ্য সমাজ ও সাহিত্য 
কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। 

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে কর্ণামৃত ও ব্রন্গসংহিত1 এই ছুইথানি পুথি 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। লীলাগুক বিন্বমঙ্গল ঠাকুর বৃন্দাবনে আসিয়! 
শক যে মাধুরী মানম নয়নে হেরিয়া ছিলেন তাহাই কর্ণামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । কর্ণামৃত ১১২ স্লোকে সমাপ্ত । সেখামে শ্রীকুষ্ণকে প্লক্মীকটাক্ষ- 
দৃতাম্‌”, “কালিন্দীপুনিদাঙ্গন প্রণয়ন, “বল্ল বী-কুচকুস্তকুদ্কুম পঙ্কিলং* 
“বল্লবীবিভূ” প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা উল্লেখ কর! হইয়াছে । যদিও বিব্বমঙ্গল 
ঠাকুর বৃন্দাবনে শ্রীকষ্ণের লীলামাধুরী দর্শন করিতেছেন তথাপি কেবলমাত্র 
নিয্ললিখিত শ্লোকটি ছাড1 রাধার উল্লেখ আর কোথাও করেন নাই-- 


তেজসেহস্ত ধেহছুপালিনে লোকপালিনে । 
রাধাপয়োধরোতসঙ্গ-শায়িনে শেষশায়িনে ॥ (কর্ণামুত ৭৬ নং) 


তীয় দশম শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে রাধার উল্লেখ না পাইলেও 
আমরা দশম শতকের পূর্বের প্রাকৃত সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাই। কাব 
হাল সাতশত প্রাকৃত কবিত] সংগ্হহ করেন এবং উহ! গাথা সপ্তশতী নামে 
প্রসিদ্ধ । সংক্ষিপ্ত মন্ভোগের উদাহরণ স্বরূপ স্রীর্ূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণিতে 
নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধত করিযাছেন £__ 


লীল1 হিতুলিঅ সৈলে। রকৃখ উবে 
রাহিয। থণপফং সো হরিণে! পঃঢম 
সমাগম সজ.ঝম বেবল্লিও হথে| ॥ 


| শ্রক্কষ্ণের যে হস্ত শৈল উত্তোলন করিয়াছিল, সেই হস্ত প্রথম সমাগম 
নিমিত্ত ভয়ে শ্রারাধার স্তন স্পর্শে কম্পিত হইল, সেই হস্ত তোমাদিগকে রক্ষা 
করুন। ] 


হাল-সপ্ডশতীর নিয়লিখিত গ্লোক হইতে আমর! পদাবলীর রাধা! ও কৃষ্ণকে 
পাইতেছি :__ 
মুহমারুএণ তং কু গোরঅং রাহিআএ অবণেস্তে। | 
এতানং বল্লবীণং অগ্রঃণ বি গোর অং হরি ॥ (১1৮৯) 
(হে কচ তুমি মুখ মারুতের সাহায্যে রাধিকার (মুখলগ্ন ) গোরজ দূর 
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করিয়া অন্ত গোপীগণের গৌরব হরণ করিতেছ, গোরঅ - গোরজ - গোষ্ঠের 
ধুলি এবং গোরঅ- গৌরব ] 
হাল কোন্‌ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন তাহ! লইয়! পণ্ডিত সমাজে মততেদ 
আছে। ডঃ ম্যাকডোনেল মনে করেন কবি হাল শ্বীষ্টায় দশম শতকের পূর্বে 
বর্তমান ছিলেন। (৫)। শ্রীহারিতকৃষ্জ দেব মনে করেন যে গাথা সপ্তশতীর 
সংগ্রহকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী । (৬) ইহা নিঃসন্দেহে বল! যায় যে 
সপ্তশতীর প্রাক্কত কবিতাগুলি ভাগবত পুরাণ রচিত হইবার পূর্বে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষুব কাব্য ও সাহিত্যের সহিত সপ্তশতীর নিবিড় 
সম্পর্ক দেখা যায়। প্রীবূপগোস্বামী, শ্রীদনাতনগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী 
পরকীয়। প্রেমের স্থান শ্রেষ্ঠ বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে 
মহাদেবী, রুক্মিণী প্রভৃতির প্রেম অপেক্ষা! ব্রজদেবীগণের প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ বল। 
হইয়াছে। প্রাকচৈতন্ত যুগে পরকীয়] প্রেমকে শ্রেষ্ঠ স্বান দেওয়া! হয় নাই। 
কিন্ত চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য এই পরকীয়! প্রেমের মাহাত্ব্যই 
কীর্তন করিয়াছে। গাথ। সপ্তশতীতে অবশ্ব প্রাকৃত প্রেমের কথাই বলা 
হইযাছে আর বৈষ্ণব আচার্য ও মহাজনগণ অপ্রাকত প্রেমের কথাই 
বলিয়াছেন। ছুই একটি মাত্র উদাহরণ দিয়! বৈষ্ণব পদাবলীর উপর সপ্তশতীর 
কত প্রভাব তাহাই দেখাইতেছি। (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিলাম ন1।) 
বিরহে বিসং ব বিসম! অমঅ মআ! হোই সংগমে অহিঅমৃ। 
কিং বিহিণ সমঅং বিঅ দোহিং বি পিয়। বিণিশ্মিঅআ] ॥ 
[ প্রিয়া বিরহে গরল ও মিলনে অমৃত, বিধি কি উভয় মিশ্রণ করিয়! 
তাহাকে নির্মাণ করিয়াছেন ] 
ইহার সহিত চণ্ডীদাসের নিয়লিখিত পদ্যাংশগুলির তুলন! কর! যাইতে 
পারে 
(১) নিমে স্বধা দিয়া একত্র করিয়। 
এঁছন কাহ্ৃর লেহ। 
(২) কামর পিরীতি বাহিরে সরল 
অন্তরে গরল হয়। 
(৩) কামর পিরীতি চন্দনের রীতি 
ঘষিতে সৌরভময়। 


১৫৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রবেশিক৷ 


ঘষিয়। আনিয়া হিয়ায় লইতে 
দহন দ্বিগুণ হয়॥ 

কবিরাজ গোস্বামীর মতে প্রেম *বিষামুতে একত্র মিলন*ঃ বিগ্ভাপতি ও 
অন্থরূপ বলিয়াছেন_- 

তৌহে বড় নাগর ও বড় ভোরী। 
অমিয় পিয়ও লহ বিষ সৌ ঘোরী॥ 
(সাঃ পঃ সং পদাবলী ৫১৭) 
রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী লইয়া বহু পূর্ব হইতেই গাথা বা গীত 
রচিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার পরিচয় না পাইলেও গণসাহিত্যে 
তাহার আদর ছিল। আর দাক্ষিণাত্যেই এই সাহিত্যের আদর অধিক ছিল । 
উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্মের স্থচন| হইলেও এঁতিহামিক যুগে দাক্ষিণাত্যে ইহার 
অধিক প্রসার দেখিতে পাওয়। যায় । যুগে যুগে বহু মহাজন কর্তৃক দাক্ষিণাত্য 
হইতে বাংল! দেশে ভক্তির ধার' প্রবাহিত হইয়াছে-রাজনৈতিক কারণও 
এবিষয়ে সাহায্য করিয়াছে । সেই সঙ্গে রাধা ও কৃষ্জের প্রণয়লীলার সংশ্লিষ্ট 
সাহিত্যও এদেশে প্রসার লাত করিয়াছে । ডঃম্বশীল কুমার দে মনে করেন 
যে, গৌড়ীয়-বৈষব সমাজের কামগায়ত্রী গ্রহণ ও শ্রীমতীকে একের 
শক্তিন্ূপে কল্পনা করার ভিতরে খুব সম্ভবতঃ তান্ত্রিক প্রভাব বিছ্ভমান 
রহিয়াছে । (৭) উজ্জ্লনীলমণিতে শ্রীরূপগোস্বামীও বলিয়াছেন রাধা 
ইতিপৃর্বেই তস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইযাছেন__ 
হলাদিণী যা মহাশক্তিঃ সর্ধশক্তিবরীয়সী | 
তৎসারভাবন্ধপেয়মিতি তস্ত্রে প্রতিচিত। ॥ 

(উ. নী- রাধাপ্রকরণঃ ৪) 
ডঃ নীহাররঞ্জন রার মনে করেন যে শাক্তধর্ম কর্তৃক বাংলার বৈষবধর্ম 
প্রভাবাস্বিত হইযাছে এবং শ্রীরাধিক! শাক্কের শক্তিত্বর্ূপা। (৮) 

“শ্রীরাধার ক্রমবিকাশঃ দর্শনে ও সাহিত্যে* নামক স্্প্রসিহ্ধ গ্রন্থে 
ডঃ শশীভূমণ দাশগুপ্ত শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ মন্বন্ধে পাত্ডত্যপূর্ণ ও স্থুচিস্তিত 
আলোচনা করিয়াছেন । 

হালের গাথা সত্ত-সঈতে শ্রীরাধার উল্লেখ থাকিলেও অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে 
সংস্কত সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়৷ যায় না। অষ্টঘশতকে রচিত 
ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নামক নাটাকের নান্দীশ্রোক শ্রারাধার উাল্রথ পাওষ। 


পরিশিষ্ট ১৫৯ 


যায়। সাহিত্যে শকফ্চের প্রেয়সীরূপে রাধ। প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার উল্লেখ 
খুব বেশী জায়গায় পাওয়া যায় না। ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেন সাহিত্যকে 
অবলম্বন করিয়াই রাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার হইয়াছে এবং সাহিত্যাদি 
হইতে উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে শ্রীরাধা ধর্মমতে প্রবেশ করিষ! গোঁড়ীয় 
বৈষ্বধর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করিযাছেন। ডঃ দাশগুপ্ত আরও মনে করেন যে, 
ভারতবর্ষের শক্তিতত্বের ভিতরই শ্রীরাধাতত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে । 

তাহার প্রসিদ্ধ “বোধবণিক উপাখ্যান” গ্রন্থে ঞযোগেশচন্ত্র রায় মহাশয় 
রাধাকফ্ের জ্যোতিষতত্ব উল্লেখ করিযাছেন। তাহার মতাহ্সারে গো সরশ্মি ; 
গোপ-্রীকুষ্জ _হুর্য; গো--পী- তারকা $ বিশাখা তারক - রাধ! কষ _ সুর্য 
রাস মধ্যস্থ ও শোপী (তারকার! ) মগুলাকারে ঘিরিষা আছে। অমাবন্তায় 
চন্দ্র ও সর্ষের মিলন-শ্রীরুষ্ণের চন্ত্রাবলী কুঞ্জে গমন | 


পরিশিষ্ট গ)-এর প্রমাণ-পল্জী 
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পরিশিষ্ট (ঘ) 


সহজিয়া মত যাহার! অনুমরণ করেন তাহার! “রস+কেই মূলত অবলম্বন 
করেন এবং তাহারা রূপধর্্নী বলিয়। সাধারণত তাহাদের সাধন! গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাধনার সহিত অভিন্ন বলিয়! ভূল হইয়া! থাকে । কিন্তু হজিয়ান্দর্শনের সহিত 
পরিচিত থাকিলে এ ধরণের ভূল করিতে পারা যাষ না। সহজ সাধনা ঠিক 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন! নহে। 

সহজিয়াদের মতে “রস+ মনের জিনিষ এবং যিনি প্রকৃত রসিক তাহাকে 
দ্রষ্টার পর্যযায়ে অধিঠিত হইতে হয়, ভোক্তার পর্যায়ে নহে । বৈষ্ণব পদাবলী* 
সাহিত্য রচিত হইয়াছিল রাধাকৃ্জের লীলারস আমন্বানের জন্ত, সহজিয়াগণ 
তাহ! হইতে ধার করিযা নিজস্ব করিষা লইযাছেন--চৈতন্থচরিতামূত গ্রন্থের 
উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার! তাহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন (১)। 

জন্মাবধি যে স্বাভাবিক ভাব পোষণ কর! যায তাহাই সহজ। মাহ্ৃষের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল প্রেম। এই প্রেমের লার্থকতা৷ ইন্জিযাতীত হইলেও দেহের 
সহিত ইহার নিবিড সম্পর্ক। সহজ ভজনের মূল কথাই হইল এই দেহাশ্রিত: 
প্রেমের সাধন! | গৌড়ীয় বৈষব সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী বুন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীল। 
অনন্ত কাল ধরিযা চলিয়া! আসিতেছে । সহজিয়। মতে-এই অপ্রারকৃত যুগল 
প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই তাহাদের প্রাকৃত লীল! করিতেছেন। প্রত্যেক 
নারীই রাধিকা--সহজের আস্বাগ্যক্বপ রতি এবং প্রত্যেক পুরুষই শ্রীকুষ্-_ 
সহজের আস্বাদকর্ূপ রল। সহজিয়।দের কাছে এই জড়দেহই সর্বোৎকৃষ্ট এবং 
এই দেহের সম্যক তত্ব লাভ করিতে পারিলেই মনের নিধ্বিকারত্ব লাভ হয়। 
পরমণ্তত্বই এই জড়দেহ এবং প্রাকৃত প্রেমের আগ্বাদনের ভিতর দিয়াই 
প্রক্কত প্রেমের আস্বাদন পাওদ! যায । নরনারীর মিলনে যে আনন্দ সেই 
আনন্দ হইতেই পরম আনন্দের আগ্াদ পাওষা যায। কিন্ত এইযে মিলন 
তাহার স্বরূপ এইভাবে বল] হইযাছে__- 

নীর না ছইবি মিনান করিবি 
ভাবিনী ভাবের দেহ1। 


সহঙ্জিয়াগণ মাগগুষকেই প্রেমাম্পদ করিয়াছিলেন এবং মানুষের প্রেমের 


পরিশিষ্ট ১৬১ 


ভিতর দিয়াই পরম প্রেম।ম্পদ ভগবানের প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেইজন্য 
তাহার! বলেন-- 
মানুষ রতন মানুষ জীবন 
মানুষ পরাণ ধন ॥ 
কিস্ত একথা! তাহার! মাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করিয়! বলেন নাইঃ “সহজ; 
মানুষকেই লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছেন-_ 
যে জণ! মানব সেজানে মান্য 
মানুষে মানুষ চিনে । 
তাহারা যে প্রেমের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কামগন্ধহীন। 


হিয়ার ভিতরে যাহার বসতি 
তাহার উপরে কে। 
তাহার উপরে প্রেমের বসতি 


সে কথ! বুঝিবে কে ॥ 
দেহের সাধন! করিয়| পরমতন্ত্র লাভ করা যায় ইহ।ই সহজিয়া মতবাদ ) 
এই দেহসাধনার গুঢ় তত্ব ধাহার! জানেন তাহাগাই কেবল মাত্র মহজ পাধনের 
উপূযুক্ত। সেই গোপন তত্ব সথ্থন্ধে তাহার বলেন; 


মরম ন। জানে ধরম ব্যাখ্যানে 
এমন আছয়ে যার!। 
কাজ নাই সখি তাদের কথায় 


বাহিরে রহুন তারা ॥ 
এই মহজ সাধনে বহির্জগতের মূল্য বেশী নাই। ইহা “অস্তরস্ফুট ধর্ম” 
“বহিষ্ফুট নয়।” তাই যাহারা অন্তর্জ, তাহারাই শুধু সহজিয়! প্রেমতত্ত বুঝিতে 
পারেন-__ 
আমার বাহির ছুয়ারে কপাট লেগেছে 
ভিতর দুয়ার খোল।। 
তোর। নিপাড়া হইয়া আয়লে। সজনি 
আধার পেরিয়া আলা ॥ 
এই সজনি ব| সখি লইয়। সহজিয়াগণ প্রেমতত্ব অনুশীলন ও প্রচার করিয়! 
গিয়াছেন। তীহাদের এই প্রেমতত্ব পরকীয়। প্রেমতত্ব। স্বকীয়। প্রেম বলিতে 
আমর] বিবাহজ প্রেম এবং পরকীয়া বলিতে বিবাহের সম্বন্ধ ছাড়। যে প্রেম 
১১ 


১৬২ বৈঞ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


তাহাই বুঝি, কিন্ত সহজিয়াগণ স্বকীয় ও পরকীয়া! শব্দের অন্ত অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহার] স্বকীয় অর্থে সকাম সাধনা ও পরকীয়! অর্থে নিষ্কাম 
সাধনা মনে করেন। তাহাদের সাধনার উদ্দেশ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তাহারা 
বলেন যে, পরকীধয। হইতে স্বকায়! শ্রেষ্ঠ ; এবং ইছার অর্থ তাহারা এইভাবে 
করিয়া থাকেন যে; বাহিরের দেবতার পূজা! কর! অপেক্ষা! আত্মোপলব্ধির জন্ত 
সাধন! করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা! । (২) কিন্তু পরকীষ। প্রেমের সহিত সখীসাধনার 
তত্ব আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়া নারী লইষ1 সাধনা! সহজ সাধনার পক্ষে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় । ডঃ নীহাররঞ্জন রাষ তাহার বাঙালীর ইতিহাসে 
(আদিপর্ব ) দেখাইতে চেষ্টা করিযাছেন যে, এই সখীমাধনার মূলে তান্ত্রিক 
প্রভাব লক্ষিত হয়। তন্ত্রমতে কাযাসাধনার পাঁচটি কুল আছে-_ ব্রাহ্গণী, 
চণ্ডালী, রজকী, ডোম্বী ও শবরী। ইহার! মানবী নহেন। বৌদ্ধ সহজিযাগণ 
যে ভোম্বী, চগ্ডালী এবং সহজিয়! চণ্তীদাস রজকীকে সম্বোধন করিয়! 
তাহাদের সাধন-তত্ৃ বিশ্লেষণ করিয়াছেন-- ইহার! তাহাদের কুল (৩)। 


পরিশিষ্ট ঘে) এর প্রমাণ-পজী ৷ 


(৯) ও (২) সহজিয়! সাহিতা (ভূমিকা )-_-শ্রীমণান্দ্রমোহন বহু । 
(৩) বাঙালীব ইতিহাস (আদিপর্র )--ড$ নহাববঞ্চন বায়। ৫৩৯ পৃঃ । 


পরিশিষ্ট (ড) 


পঞ্চতত্বঁ- আৈনন্যদেব, আ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদ্বৈ তাচার্যা। প্রবাল ও 
শ্রগদাধর । 

কবি কর্ণপুর তই£5 'খামর! জানতে পারি যে স্বরূপদামোদর এই পঞ্চতন 
প্রথম প্রচার করেন। কর্ণপুরের গৌডগণোদ্দেশদীপিকা ও গৌড়ীয ভক্তগণ 
কর্তৃক লিখি 5 মঙাংপ্রুভূর জাবনীপমুছ্চে এই হকের প্রত্তি উল্লেখ ও শ্রদ্ধ। প্রকাশ 
কর: হইয়াছে । কিন্ত বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ এই শত্বকে প্রীতির চক্ষে 
দেখিতেন বলিয়| মনে হয না। ভাহারা এই ততঃ এমন কি শ্ীনি ত্যানন্দ ও 
গ্রাজধ্বৈত আচার্য্যের বিশেষ উল্লেখই করেন নাই। বৈষ্বতোষিণীতে 
ঞনিত্যানন্দ ও আঅদ্বৈত 'আচারম্যর প্রতি অদ্ধ। প্রকাশ কর। হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্কবুন্দ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়। বিশেষভাবে 


পরিশিষ্ট ১৬৩ 


সন্মান দেখান হয় নাই। লোচনদাস আবার শ্রীবাস আচার্ষ্যের স্থলে শ্রীগুরু 
নরহরি সরকারের নাম পঞ্চতত্বের অন্তর্গত করিয়াছেন। 
পঞ্চসখ|--শ্রীচৈতন্তদেবের উডিয়া! ভক্তগণের মধ্যে মিমলিখিত পাঁচজনকে 
পঞ্চসখা বল! হয়_(১) বলরাম দাস (২) জগন্নাথ দাস (৩) অচুযুতানন্দ 
ঘুর্টিযা (8) যশোবস্ত মল্লিক ও (৫) অনন্ত মোহাস্তি। 
অষ্টসখাঁ-_ব্রঙ্লীলার অষ্টসখীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সময নবদ্ীপে যিনি যে 
নামে পরিচিত হইতেন, "হাহ! দেওয়া গেল। 


ব্রজলীলাষ গৌরাজলীলাষ 
ললিত! শ্রীরূপ গোস্বামী 
বিশাখা শ্রীরাম।নন্দ রায় 
স্থমিত্রা শ্রীশবানন্দ সেন 
চম্পকলত। শ্রীরাঘব পণ্ডিত 
রঙ্গদেবী এগোবিন্দ ঘোষ 
সুন্দরী শ্রীবাস্থদেৰ ঘোষ 
তুঙগদেবী শ্রীমাধব ঘোষ 
ইন্দুরেখা শ্রীগোবিন্দানন্দ 


নবমঞ্জরী--সেনার প্রকার ভেদে ব্রজ-গোগীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত কর! 
যায় (১) সথী ও (২) মঞ্জরী। যীহার] প্রায় রাধিকার সমান সেবায় শ্রীকজের 
গ্রীতিবিধান করেন, তাহাদিগকে সথী বল! হয়। যেমন উপরোক্ত ললিতা 
বিশাখা! প্রভৃতি । খাহার। নিজাঙ্গ দ্বারা সেবা! করিতে চাহেন না, কিন্ত 
রাধাকঞ্চের মিলনের ও সেবার অন্কুল কাজ করিতে চাহেন, তাহাদিগকে 
মঞ্জরী আখ্যা দেওয়া হয। তাহার! রাধিকার অন্তর! এবং এই অস্তরজ। 
সেবায় সথী অপেক্ষা মঞ্জরাদের অধিকার অনেক বেশী। ব্রজলীলার নব- 
মগ্তরীগণ গৌরাঙ্গলীলায যিনি যে ভাবে অভিহিত হইতেন তাহার পরিচয় 
নীচে দেওয়। হইতেছে_- 


ব্রহ্লীলায গৌরাঙ্গলীলাষ 
জী্বপমঞ্জরী শ্রীবপগোস্বামী 
শ্রীনবমঞ্জরী শীসনাতনগোস্বামা 
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্টগোপলি ভট্ট গোস্বামী 


মরসমঞ্জরী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী 


১৬৪ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


আবিলাসমঞ্জরী 
উপ্রেমমঞ্জরী 
্ীলীলামগ্জরী 
শ্রীকস্তরীমঞ্জরী 
দ্বাদশ গোপাল-_ 
পৃর্ব লীলাষ 
ভআীদাম 
সুদাম 
দাম 
বন্থদাম 
স্থবল 
মভাবল 
সববাহ 
মহাবাহু 
অর্জুন 
লবঙ্গ 
ভীমধূমঙ্গল 
প্রবাল 
অষ্ট কবিরাজ-_ 


শ্জীব গোস্বামী 
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী 
শ্ীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী 
শ্রীকঞ্চদা গোস্বামী 


গোৌরাঙ্গলীলায 
অভিরাম ঠ্যকুর 
স্ুন্মর ঠাকুব। 
পুরুষোত্তম নাগ 
ধনগ্জয পণ্ডিত 
গৌরীদাস পণ্ডিত 
কমলাকব পিপলাই 
উদ্ধারণ দত্ব 
মহেশ পণ্ডিত 
পকমেশ্বব দাম 
(কালা ) কষ্দাস 
( খোল। বেচ1) শ্রীধর পণ্ডিত 
হলাধুধ ঠাকুর 


ব্রজলীলার যে যে মথীগণ শ্রীগৌরাঙেব সমযে অষ্ট কবিরাজ বলিষা? 


অভিহিত হইতেন তাহাদের নাম-_ 


ব্রজলীলায় 
সুলোচণ! 
ভাণ্ডোদেবী 
গোপালী 
স্থচণ্ডিক] 
সরস্বতী 
বগলা 
সুতার! 
কম্তরা 


গৌরাঙগলীলায 
রামচন্দ্র কবিরাজ 
গোবিন্দ কবিবাজ 
কর্ণপুব কবিরাজ 
নরসিংহ কবিরাজ 
ভগবান কবিরাজ 
বঙ্গভদাস কবিরাজ 
গোকুল চন্দ্র কবিরাজ 
কুষ্খদাস কবিরাজ 


পরিশিষ্ট (চ) 


বৈষ্ৰ সাহিত্যকে সাধারণভাবে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায় £__জীবনী 
কাব্য, পদাবলী সাহিত্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র। বাংল! সাহিত্যে বৈষন পদাবলী 
অপূর্ব সম্পদ--রূপ ও রসের এরূপ অনবদ্য মিশ্রণ অন্ত কোনও সাহিত্যে 
আছে কিন! সন্দেহ। বৈষ্ণব রশ শাস্ত্বের অন্থগামী এইসব পদাবলী; ভক্ত 
কবিগণের ভক্তির রসে আধুত হইয়|! এই পদাবলী সাহিত্য রসশাস্ত্রের নাগ 
পাল ছিন্ন করিয়া ভক্তজন তথ! গণমনের আমরে চিরকালের জন্ত স্বান লাভ 
করিয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ে রসশাস্ত্র স্বব্বে আভাস দিয়াছি ঃ এখানে শুধু 
জীবন কাব্য সন্বষ্ধে বিশেষ করিয়। চৈতন্যদেবের জীবন লইয়| বাংল ভাষায় 
যে সমস্ত কাব্য রচিত হইযাছে -চাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিব। 

বাংল! মাহিত্যে তথ| ভারতাঁয বৈষ্বজীবনী কাব্য সমূহ এক নৃতন 
পথের নির্দেশ দিয়াছে । বাংল! সাহিঠ্যের প্রবান উপজীব্য ছিল দেবদেবীর 
মাহাত্ব্য কীর্তন করা যদিও দেবতারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা! মন্ুয্যু- 
ধর্মী। বৈষব জীবনী কাব্যনমৃ্গ ধামিকতার দ্বার] উদ্বদ্ধ এনং সম্পূর্ণ 
ভঙকে মান্ষের জীবনচরিত নহে) বিশেষ করিয| চৈতন্ভদেবের জী বনী- 
সমূহ অবতারবাদের জণ্ত অআলীকক প্রভাব মুক্ত নহে। কিন্তু জীবণী- 
লেখকগণ রক্তমাংগের গড! গোৌঁরা্ত দেবকে একেবারে উড়াইযা দিতে পারেন 
নাই; সেই জন্ত সেইসব ভীবনকাব্য সমূহে মাহুষের জাবনকথ তাহার সুখ, 
ছুঃখ, গৃহ, সমাজ এবং সমসাময়িক পরিবেশ প্রভৃতি চিত্রিত হইয়ছে। দেব 
চরিত্র সন্থদ্ধে আমাদের কৌতুহল ও শ্রদ্ধ। থাকতে পারে কিন্ত তাহাতে 
প্রাণ ও মন সাড়া দেয় না। যে জীবনী শুধু অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ তাহা 
সাহিত্যের মর্যাদ| লা করিতে পারে না। বৈষ্ণবৰ্জীবনী কাব্য-সমূহে 
মাহৃষের কথাই ঝড়। জীবনীকাব্য রচযিতাগণ চৈতন্ঠদেবের প্রতি ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়! তাহার লীল মাষাাত্ব্য বর্ণনা করিলেও তিনি যেএ জড়, 
জগতের শাহ্ৃষ তাহা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। সেই কারণেই 
বৈষবজীবনী 'কাব্যসমূহ বিশেষতঃ চৈতন্ঠদেবের জীবমীকাব্যসমূহ ভক্তি 
কাব্য ও ধর্মের প্রভাবশুন্ত না হইয়াও সাহত্যের মর্য্য।্ব/া লাভ করিয়াছে। 
নাহিত্য রসপিপান্থ রমিক মাজে সেইজন্ত টৈতন্তদেবের জীবনীকাব্য সমূহ 
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একালেও সমাদর লাভ করিয়াছে। ঠতন্ত জীবনীকাব্যসমূহে যে সমস্ত 
তথ্য পাওয়! যায় তাহার যথেষ্ট মুল্য আছে। 

চৈতন্তদেবের জীবনী রচিত হইবার পূর্বেই তাহার সমসাময়িক ভক্তবৃদ্দ 
তাহার সম্বন্ধে “পদ” রচন!। করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে শ্রীথণ্ডের নরহরি 
সরকার, নবদ্ীপের যুরারি গুপ্ত ও বংশীবদন, কাঞ্চন পললার শিবানন্দ মেন ও 
তাহার পুত্র কবিকর্ণপুরঃ কুলাই গ্রামের বাসুঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ এবং কুলীন 
গ্রামের বস্থু রামানন্দ দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়] বিখ্যাত হইযাছেন । 
উদ্ধব দাস প্রভৃতি আরও অনেক সমস্ামধিক ভক্ত চৈতন্ঠটদেৰ সম্বন্ধে পদ 
রচনা করিয়াছেন । নরহরি সরকার প্রভৃতি প্রাগুক্ত নযজন পদ কর্তার পদে 
গৌরাঙ্গ সুন্দরের রূপ ও এশর্ষ ভাব ফুটিযা উঠিয়াছে কিন্তু চৈতগ্যদদেবের 
তীব্র আকুলতা ও উন্মাদন| ফুটিয|! উঠে নাই। গৌর-পদ-তরঙ্গিনী পাঠ 
করিলে এই সমস্ত পদে রসমাধূবী উপলদ্ধি করা যাইবে । 

সমসামযিক প্দ কর্তাদের পর সংস্কত ভাষায রচিত মুরারি গুপ্তের কডচা 
এবং কবিকর্ণপুরের “তন চন্দ্রোদয” নাক ও এ্রীচৈতন্ত চরিহাযুত” মহা- 
কাব্যের নাম করিতে হয। ঘুরারি ওপত নবদ্বীপ লীলায় চৈতন্যাদেবের একজন 
প্রধান পরিকর ছিলেন এবং ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় চৈতন্ত- 
দেবের নবদ্বীপ লীলা মম্বন্বে সুবারি গুপ্তের বর্ণনাই প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ 
করিযাছেন। কবিকর্ণপুরের জীবনী ছুইটি হইতেও ঠৈতন্তদেব সম্বন্ধে বনু 
হথ্য পাওষা যাষ। 

বাংল! ভ।মায রচিত চৈতন্য ভাগবত” অপেক্ষ! অধিক জনশ্রিয় ও 
আদরণীস গ্রন্থ আর নাই। ভঃবিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন উহা! 
১৪৪৬ গ্রী অব্দ হইতে ১৫৫০ গ্রীঃ অন্দের মধ্যে রচিত হইযাছিল। বৃন্দাবন 
দাস পৌরাণিক নীতি অবলম্বন করিয|! চৈতন্তদেবের বাল্যলীল। বর্ণন! 
করিয়াছেন ও তাহাকে প্রীক্ঞ্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। 

গৌরাচ্দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটন1 বিশদভাবে ইহাতে বণিত 
হইযাছে। টৈতগ্ঠদেবের সন্যাল-ধ্ম গ্রহণ পর্যস্ত তাহার জীবনের ঘটন! 
সমূহের জন্ত এই গ্রন্থই প্রামাণ্য হিসাবে ধরা যায়। নীলাচল, দাক্ষিণাত্য বা 
উত্তর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে ইহ1 প্রমাণ্য নহে এমনকি চৈতগ্ঘদেবের নীলাচল 
ভক্তদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়! যায় না। 

নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহ ও প্রেরণায় বৃন্ধাবন দাষ তাহার গ্রন্থ রচন! করেন 
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চৈতন্তদেবের লীল৷ প্রচার কর! তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণ ভাবে তিনি 
নিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি চৈতন্ত ও শ্রীকফ্কে 
অভিন্ন মনে করিয়! ভাগবত পুরাণ অহ্থসরণ করিয়া তাহার গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন। 

তাহার ভাষ! প্রাপ্তল এবং পয়ারের গতি কখনও ভঙ্গ হয় নাই। অলৌকিক 
ঘটন' প্রবাহের ভিতরেও তিনি গৌরাঙ্গদেবের জীবনের নানাবিধ সহজ ঘটন! 
সুন্দর ভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। তাহার রচিত জীবনী মানবতা রসে সিঞ্চিত 
বলিয়াই মনের তরঙ্গে সহজ ভাবে আঘাত করে। চৈতন্ত ভাগবতে 
তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে আমরা বহু তথ্য পাই। বাঙ্গালীর “মঙ্গল 
গান? “টোল” ও টোলের পড়যাদের চিত্র এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের 

ংঘাত এই সমস্তই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে সুন্দর ভাবে ফুটিযা 

উঠিয়াছে। 

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন চৈতন্য ভাগবত রচিত হইবার 
পরই জয়ানন্দ তাহার 'চৈতন্যমঙ্গল” রচন। করিয়াছিলেন এবং “ত্ন্ত ভাগবত” 
রচিত হইবার ১০১২ বৎসরের মধ্যে ঠেতন্তমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলি 
তিনি,.মনে করেন। 

জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয নাই। তাহার 
প্রধান কারণ মনে হয তিনি গোডীয় বৈষ্বশান্ত্র অহযায়ী চৈতন্তদেবের ধর্মমত 
ব্যাখ্যা করেন নাই। ঠেতন্তদেব মন্বষ্ধে তিনি যে সব তথ্য দিয়াছেন তাহার 
অধিকাংশই ভ্রমপ্রদ। টৈতন্ভদেবের তিরোধান সম্বন্ধে তিনি লৌকিক কারণ 
বলিয়াছেন। তবে জযানন্দের চৈতন্থমঙ্গলে ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক বছ তথ্য পাওয়া যায়। 

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন যে ১৫৬০-১৫৬৬ খ্রীঃ অবের 
মধ্যে লোচনদাস তাহার “চৈতন্ঠমঙ্গল” রচনা করেন। 

মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত ভাষায় লেখ! 'কড়চ1”র অস্থসরণ করিষা লোচন দাস 
তাহার চৈতন্তমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ঠেতন্তদেবের লোকোত্তর চরিত্রে আক্ুষ্ট 
হইয়! চৈতন্তমঙ্গল লিখিলেও লোচন দাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহার গুরু 
শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার প্রবর্তিত নাগরী ভাবের উপাসনাকে জনপ্রিয় করা । 
টৈতন্তদেবকে শ্রীক্চ হইতে অভিন্ন মনে করিয়! তাহাকেই রসশেখর নাগর রূপে 
ভজন! করা, ইহাই নাগরীভাব এবং লোচন দাস এই রলমধুর ভজনার প্রবর্তন 
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করেন। কিন্তু বুন্দাবন দাস এইরূপ ভজনার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এইক্সপ 
সাধসাকে বার বার নিশ্দা করিযাছেন। লোচন দাস নাগরী ভাবের উপাসক 
সেই জন নবদ্বীপ লীলাই তাহার গ্রন্থে ভাল বিকাশ লাত করিয়াছে । তাহার 
মতে গৌরাঙ্গ স্ুন্বর একমাত্র উপাষ কেবলমাত্র উপেয় নহে। লোচন দাসের 
রচন1 অলঙ্কার বহুল এবং তিনি বিস্তারিত বর্ণনা] করিতে পটু । 

ইহার পর কালক্রম হিসাবে কষ্$দাস কবিরাজ রচিত ঝশ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃতে”র উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রন্থ বাংল। সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ । 
দার্শনিক চিন্তার গভীরতাঁও অধ্যাত্বিক অস্থভূতির এইরূপ রসঘন সমাবেশ 
বাংল! সাহিত্যে আরও একটি আছে বিন। সন্দেহ। কৃষ্খদাস কবিরাজ নিজে 
পণ্ডিত ছিলেন, তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তাহার ভক্ত হৃদয়ের 
তীব্র আধ্যাঘিক অনুভূতি মিলিয়! এই গ্রন্থ জ্ঞানভক্তির অপূর্ব মিশ্রণ হইয়াছে । 
চৈতন্তদেবের দিবোন্মাদের যে রসঘন চিত্র তিনি আকিযাছেন তাহা আজও 
বাঙালীর মনে সাডা জাগায। ভগবান শুকষ্ণচৈতন্ের লীল! বর্ণন। তাহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও মাহুষ চৈতন্তকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই 
ভগবান শ্রুক্চৈতন্তের |ভতরে আমব! রক্তমাংপের গড়া নিমাইকে মাঝে 
মাঝে দেখিঠে পাই | কাব্য, দর্শন, বিষয় মহাত্্য, অপুর্ব তথ্য-নিষ্ঠা, প্রমান 
গুণ ও সরল বাক্যক্ম্াস প্রভৃতিব সমন্বযে এই গ্রন্থ বাংল! সাহিত্যের এক 
অমূল্য সম্পদ | 

এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়। পণ্ডিত মহলে নান। বিতর্কেব স্ট্টি হইযাছে। 
"ঢঃ বিমান বিহাবী মজুমদার মনে কাখন ইহ। ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীঃ অব 
সমাপ্ত হয। 

রুঞ্জকে স্বযং ভগবান বলিষ! কুষ্জদাস মনে করিতেন সেই সঙ্গে তিনি 
চৈত্যন্তদেবকে রাধাকুষেের সন্মিলিতব্প-__ বাহিরে রাধারাণী অন্তরে শরীক 
মনে করিতেন (হঃ “গৌর অঙ্গ নহে মোব বাণাঙ্গ ম্পর্শন? চৈ. চ মধ্য ৮ম অং)। 
চৈগ্ভদেবেন লীল! বর্ণন! প্রসঙ্গে তিনি বুন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রাহ শরীক 
'ুস্ব। ভক্তি সাধনের ক্রম, সাধ্যমাপন তত প্রভৃতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্য! 
কবিয়াছেন এবং আনাদের মনে হয জনসমাজে এ লব তত্ব প্রচার করাই তাহার 
গ্রন্থ রচনাব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বরূপ দামেদরের কড়চা, মুরারী গুণ্ডের 
কড়চ। এবং বুন্দাবণ বাসের চৈতন্য পাগবত হইতে তিশি তাহার গ্রন্থের উপার্ধান 
সংগ্রত করিযান বলিয়! ভাতার ম্বীকতি আছ । কিন্ত তিনিউল্লেখন। 


"পরিশিষ্ট ১৬৯ 


করিলেও কবি কর্ণপুরেয় ছইখানি গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। 

চৈতগ্ভচরিতামৃতের ভাব! সহজ। সরল ও নিরলঙ্কার অবশ্য বিষয়ের 
ফাঠিভের জন্ভ ফোন কোন জায়গায় তাহ! ছুরহ হইয়াছে। জুন্দর সুন্দর 
উপমার সাহায্যে তিনি কঠিন কঠিন তত্ব উদ্তানিত করিয়াছেন £ 


(১ ) অনন্ত শ্কটিকে যৈছে এক হৃর্য ভাসে। 
' তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥ 


(২) মুগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নিালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ 
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই বূপ। 
রাধাকৃঞ্ এছে নদ! একই রূপ ॥ 


(৩) কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
সেই প্রেম অমুতের দিন্ধু। 
নির্মল সে অস্থরাগে না লুকায় অন্য দাগে 
শুভ্র বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু 


গোঁড়ীয় বৈষুব তত্ব চরিতামুতের সর্বত্রই ছভাইয়া আছে। তবে চারি 
জাযগাষ যথ|--€ ১) সার্বভৌমের সহিত ক্ীটৈতন্ের বিচার (২) রায় 
রামানন্দের সহিত কথোপকথন (৩) শ্রীরূপ গোস্বামীকে উপদেশ ও 
(৪8) শ্রপনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে এই তত্ব বিশদ ভাবে ব্যাথ! 
করা হইয়াছে । 

কাল পর্যায়ে এই গ্রন্থের পর গোবিন্দ দাস বা কর্ষকার রচিত কড়চার 
উল্লেখ করিতে হয়। কড়চার প্রামাণিকতা৷ লইয়। পূর্বে আলোচন! করিয়াছি। 
যদি কড়চার কোন কোন অংশ প্রামাণিক বলিয়! ধর! যায় তবে চৈতন্তদেবের 
দাক্ষিণাত্য মণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়। যায়। 

চৈতন্কের জীবনীর মতন অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভূ প্রভৃতির কথা 
বৈষব সম'ন্জ আগৃত। ম্বতত্ত্র ভাবে অধবৈতাচার্য ও তীহার স্ত্রী সীতা দেবীর 
জীবনী বাংল! ভাষায় লিখিত হইয়াছে । 

ষোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রকাশ নামে অধ্বৈতের 


১৭০ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশ্িকা 


জীবনী রচন। করেন। “অদ্বৈত প্রকাশ+ কাব্য হিসাবে উপাদেয় এবং এই 
গ্রন্থে চৈতন্দেব সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওষ! যায় । 

সপ্তদশ শতকে রচিত নিত্যানন্দ দাসের “প্রেম বিলাপ? ও আটার; শতকে 
রচিত নরহুরি চক্রবর্তীর “ভক্তি রত্বাকর' গ্রন্থ দুইটি উল্লেখযোগ্য । এই ছ্‌ই 
গ্রন্থে শ্রীনিবাস ও ্ীনরোত্তম দাসের জীবনীসহ বৈঝব ধর্ধের ইতিহাস বিশদ 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । বৈষ্ণব ইতিহাস আলোচনায় এই ছুই গ্রন্থের 
মূল্য থাকিলেও সাহিত্যের আসরে ইহাদের উল্লেখযোগ্য কোন স্থান নাই। 





